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শ্ীরঘুনন্দন গোসন্বামা । 


অবতরণিকা। 


মানবের প্রাণের ন্যায় মানবজাতিরও একটা প্রাণ আছে ; 
আমর! তাহাকেই জাতীয়-জীবন বলি। কর্মহীন মানৰ যেমন 
জভ বা যৃতবৎ হয়, জাতীয়-জীবনও কন্মহীন হইলে তেমনি 
হন্ব। আুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, কর্ধ্মই মানবকে এবং 
মানবের জাতিকে জীবন্ত করিয়া রাখে । যে জাতির মধ্যে তাহার 
অভাব হয়. সে জাতি এবং তাহার সমাজ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয় । 

সমাজ জাতীয়-জীবনের কন্ক্ষেত্র । সমাজস্থ বিভিন্র 
জাতিগণের মধ্যে ব্যবহারগত বা কন্মগত পার্থক্য স্বাভাবিক ॥ 
এই স্বাভাবিক পার্থক্য নিবন্ধন সময়ে সময়ে কশ্মগত বিরোধ 
উপস্থিত হইয়া জাতিকে ব। সমাজকে ধ্বংস করিয়া ফেলে ? 
যাহাতে সে পার্থক্যের সামগ্রন্ত বিধান হয়, তাহার জন্ত এক- 
লক্ষ্যাভিমুবী কোন মৌলিক কম্ম-পদ্ধতির প্রচলন থাক! আব- 
খ্যক। তাহা হইলেই জাতীয়-জীবন সুদীর্ঘকাল স্থারী হইতে, 
সমর্থ হয়। যে সমাজে যে জাতির মধ্যে এই প্রকার কর্্‌- 
পদ্ধতি অক্ুগ্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে, সেই সনাজ এবং 
মেই জাতির উন্নতি অবশ্যন্তাবী । 

যে কম্ম-পদ্ধতি বন্ধা বিভক্ত আর্ধ্যজাতির জাতীয়-জীবন্নে 
সামণ্রস্ত বিধান করিয়া আধ্য সমাজকে অটল অদ্রির ন্যায় 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, আধ্যজাতিকে উন্নতির শীর্বস্থানে 
অধিরোহণ করাইয়া অমর-গৌরবে বিভৃষিত করিয়াছিল, বন্ধ 
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জাতির এক লক্ষ্যাভিমুখী সেই কণ্ম-পদ্ধতি, আধ্যজাতি বর্ণাশ্রম- 
বিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আধুনিক আমরা প্রাচ্য- 
শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া সেই শক্তির ভাণ্ডার আশ্রম-ধর্দ্দোচিত 
কন্মপদ্ধতি হ!রাইতে বসিয়াছি; তাই আজ আধ্য-সমাজ 
উচ্ছ.জ্ঘলতাঁর জীবস্তমুত্তি ধারণ করিয়াছে, অনন্ত অভাবে 
উৎপীড়িত হইতেছে, অবসন্ন হৃদয়ে ধ্বংস-লীলার বিভীষিকা 
দেখিয়া চমকিত হইতেছে । 

ধশ্মই মানব সমাজের অস্থিতব রক্ষা করে। ধর্ম কম্মাঞ্রিত, 
কম্ম গুণাশ্রিত, গুণসমূহের পার্থক্য নিবন্ধন কশ্মেরও শ্রেণীগত 
বা স্তরগত পার্থকা স্বাভাবিক । গুণ ও কম্মের এই প্রকার 
পার্থক্য হেতু মানবের বর্ণভেদও স্বাভাবিক। বিভিন্ন বর্ণের 
(জাতির) বিভিন্ন কমন যেখানে পূর্ণতররূপে প্রস্ফুট হইয়া শ্রান্তি: 
লাভ করে, তাহাকে আশ্রম বলাবায়। আশ্রমের কর্ু-প্রণালী 
গুলিকে আশ্রমধশ্ম কহে : আশ্রমধশ্মুও স্বাভাবিক । আধ্যজা(তির 
মৌলিকত্ব (বিশেষত্ব) এই যে, তাহারা মানব-কপোল-কল্পিত 
বিধানকে উপেক্ষা করিয়া স্বাভাবিক বিধান আশ্রম-ধর্মের 
মধ্যদিয়া' আপনাদিগকে উন্নীত করিতে প্রয়াস পাইতেন। .. 

কর্ম সাধনই হউক বা ধশ্ম সাধনই হউক, ত্রহ্মচর্য্য সাধন 
উহার মূলভিত্তি। ব্রহ্মচধ্যরক্ষিত জীবনে ধম বা- কর্ম-শক্তি 
প্রস্ষুট হয়। 

ত্রহ্মচরধ্য সাধন করিতে হইলে আশ্রম ধন্মের বিধানগুলি 
প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক; তাহ হইলে ব্রহ্মচধ্য 
রক্ষিত হইয়া মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত এবং শক্তিশালী হইতে 





পারে; অধিকন্ত উহাতে কন্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হইয়] 
মানব জীবনের চরম লক্ষ্য প্রেমের উদয় হয়। 

মানুষে চাহে অবিরাম স্ুখ-অবিরাম আনন্দ। উহা! 
প্রেমের ফল। মানুষ তাঁহ! ভূলিয়া যাহা তাহ করিরা উচ্ছজ্ঘল 
সাজে, ধ্বংস হইতে বসে; তাই এতছুঃখ--এত অভাব । 

বর্তমান আধ্য-সমাঁজ ব্রহ্মচর্য্যের সহিত নিয়ন্ত্রিত কম্মশক্তি 
হারাইয়া উচ্ছজ্ঘখল হইয়াছে, সুখ-শান্তি তারাইয়াছে, পতনমুখে 
অগ্রসর হইতেছে । আধ্য সমাভকে পুনরায় পুর্বের ন্যায় 
নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী করা সাধারণশক্তির সাধ্যায়ত্ব নহে। যে 
শক্তির আকর্ষণ প্রভাবে কোন মহাশক্তিধর অবতীর্ণ হইয়! 
স্বেচ্ছাচার-কলুধিত পিচ্ছিল সমাজ-ক্ষেত্রে শিথিল-শক্তি পত- 
নোন্মখ জাতিকে হাতে ধরিয়া রাখিতে পারেন, সেই প্রকার 
পবিত্র শক্তি সঞ্চয় হইতে পারে যে প্রকার কন্ম-পদ্ধতি 





প্রকাশকের নিবেদন । 


গ্রন্থখানি প্রেসে দিবার অব্যবহিত পরেই আমার সংসারের 
একমাত্র বন্ধন মাতৃ দেবী পরলোক গমন করায় নান। প্রকার 
মানসিক অশান্তিতে কাল যাপন করিতেছি । এজন্য নিজে 
সর্ববদ। তন্বাবধারণ করিতে পাঁরিনাই বলিয়া মুদ্রণ কাধ্যে নানা 
প্রকার ক্রুটী হইয়াছে । বিশেষতঃ সুন্দররূপ ভ্রম সংশোধন 
করা হয় নাই। আপাতত সংস্কৃত শ্লোকের ভ্রম সংশোধনের জন্য 
একটী সংশোধন পত্র দেওয়া হইল । বাঙ্গলা অংশে যেছুই 
চারিটী ভ্রম দৃষ্ট হইবে, পাঠক বর্গ অনুগ্রহ পূর্বক সে ক্রুটা 
এবারের জন্য ক্ষমা! করিবেন । 


প্রকাশক । 
ভ্রম সংশোধন । 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৯৩ ৮ মাংসাস্ত মাংসাভত,। 
১০১ ৪ ততোহইঙ্কার ততোহহঙ্কার । 
১২৮ ১ তাসমাস্ভা তাসামাদা। । 
রি ঙ সমেহপুমান্ সমেইপুমান্‌। 
& ৮ ব্রন্মচর্যেব  ব্রহ্মচাধ্যেব। 


১৭৪ ১২ চিঞ্চয়েৎ চিত্তুয়েৎ। 
১৮৭ ও ক্রোধস্তথো _ ক্রোধস্তথা । 


সূচীপত্র । 


গুর ও শিষ্ো। 

সমাজ । 

শিক্ষা । 

কন্ধ। 

শক্তি । 

জাতি-ভেদ | 

পন্থাণ 

ব্রহ্মচধ্য । রর 
ব্রঙ্মচধ্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ | 
ব্রহ্মচধ্যের অধিকারী | ..* 
ব্র্মচর্ষো প্রৌট ও বৃদ্ধগণ | 

গাহ স্থ্য জীবনে ব্রহ্মচর্ধ্য | 

ব্রহ্মচধ্যে চিত্ত-বৃত্তি। 

ব্রহ্মচষ্যে যোগ । 

নিত্য-ক্রিয়া। রঃ 
নিত্য-ক্রিয়ার প্রথমস্তর প্রাতঃকৃত্য । 
নিত্য-ক্রিয়ার দ্বিতীয়স্তর মধ্যাহু-কৃত্য। 
নিত্য-ক্রিয়ার তৃতীয়স্তর সায়াহ-কৃত্য | 
নিত্য-ক্রিয়ার চতুর্থস্তর সান্ধ্-কৃত্য 
আদর্শ জীবনে তপস্য।। 
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শক্তি-সঞ্চয়। 


-স্টীঞ্জইত 


ওল জ্স্ব আল্তাশ্ন। 


গুরু ও শিয়ে। 
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শৃঙ্গাতীরস্থ বাঁধা ঘাটের একটী সোঁপানের একধারে 
পিয়া প্রগাঢ় চিন্তাঁনিবিষ্ট দয়ানন্দ কি ভাঁবিতেছিলেন। 
কলনাদিনী খর প্রবাহিনী গঙ্গা-বক্ষ-বিক্ষো ভিত বীচিমালা, বহিত্র 
বাহিত তরণীরাঁজি, শীকর-সম্পুক্ত জান্ধ্য-সমীরণ, স্থুকোমল 
নুম্তামল কিশলয় শোভিত পাদপশ্রেণী কিছুতেই তাহার নয়ন 
নিবদ্ধ নহে। তাহার অবিচলিত দেহ, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, মিগ্ধ 
জ্যোতিঃ বিস্ষুরণশীল সুবিস্তৃত নয়নযুগল দেখিলে বোধ হয় 
যেন, কোন এক অজ্ঞাত নিবাসের অনির্বচনীয়--অভাবনীয় 
বিষয়ের আলোচনায় তদীয় হৃদয় পরিপূর্ণ ; পার্থিব বিষয়ের 
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বিন্দুমাত্র ও তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইতেছে 
না। এই প্রকারে কিয়কাল অতীত হইলে তাহার বিস্তৃত 
নয়নদ্বয় ঈষদৃদ্ধে উত্থিত হইয়া নীল নভোমগ্ুল বিরাজিত 


নক্ষত্র নিচয়ে স্থাপিত 


হইল। স্বামী দয়ানন্দ উদ্ভণন্ত হৃদয়ে 


মৃছুমধুর স্বর্গীয় স্বর লহরী ঢালিয়া গাহিলেন,_- 


বিজন বিপিনে যমুন। পুলিনে 
আর কি বাঁশন্রী বাভিবে না । 

আর কি শ্যামেত্র মোহন মাঁধুবী 
হেরিয়া যমুনা নাচিবে না । 


আর কি শ্যামের মুরলীর রবে 
তটিনী উজান বভিবে ন! | 


(আর 


কি) মধুকর কুল হইয়ে আকুল 


গোঁকুল চীদেরে চাহিবে না। 


আর কি ভারত তব হীন ভাগ্যে 
সেদিন উদয় হইবে না । 


আর 
ম 


2 





জ্্ঞ 
মা 


ক তোমারে কষ দৈপায়ন 
বলে আবার ডাকিবে না। 
নের আলোক ছুটিবে না, 
তার ছুঃখ ঘুচিবে না 1* 


সঙ্গীতের স্বরলহরী ও ভাবমাধুধ্যে অদূরে উপবিষ্ট শিক 
যোগজীবনের হৃদয় ভরিয়া গেল ভিনি বাম্পরুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে 
কহিলেন, “নিশার স্বপন সম সে সুখ কাহিনী” শুনিলেও প্রাণ 





*. ভৈরবী মিশ্র । 


গুরু ও শিষ্ে। ৩ 


কেমন করিয়া উঠে। জানপিন! ভারতের ভাগ্যে আবার সে শুভ 
দিনের প্রত্যাবন্তন হইবে কি না। 

দয়া। হইবে, একবার যাহা হইয়াছিল আবার তাহ! 
হইবে । চাহিয়া দেখ, পুর্বদিস্থিভাগে ঈবদ্র্ত-র্িত রেখা 
নিচয় নিশাবসানে উৎ। সুন্দরীর প্রতিকৃতিবূপে আদিত্যদেবের 
আগমন বান্ত। ঘোবণ। করিতে উদ্োনী হইয়াছেন । যোগজীবন ! 
তোমর! বুক্তকরে মুক্তহ্ৃদয়ে এ বিভাবস্থুর অভিনন্দন পাঠ 
কর। দেখিবে, যখন এ প্রভাকরের খর কিরণরাশী মধ্যাহ- 
গগনে বিকীর্ণ হইবে, তখন সেই কিরণ প্রভাবে ভারত-বক্ষে 
আবার নেই ব্যান, বশিষ্ঠ, দক্ষ, গৌতম, কপিল, কণাদের 
জ্ঞানচক্ষু জলিয়। উঠিবে ; আবার-আবার সেই ভারতীয় 
সামগানের পবিত্র স্বরলহরীতে দিগন্ত-ধ্বনিত হইবে । 

যোগ । নিরন্তর পরিবন্তনশীল জগতে সহত্র সহত্র বৎসর 
পুর্বে যাহা সংঘটিত হইয়া কালচক্রের কঠোর নিষ্পেষণে 
বিস্মৃতির অভলগর্ভে নিমজ্জিত প্রায়, জানিনা- কোন মহাশক্তি- 
ধর সেই অমৃল্যরদ্নরাশিকে অতলস্পশী কালগর্ভের তলদেশ 
হইতে পুনরুত্তোলন করিবেন। জানিনা হৃতপববন্থ৷ হতভাগিনী 
ভারতমাতার ভাগ্যে সেই শুভদিনের উদয় কতদিনে হইবে । 

দয়া। নিশান্তে দিবা যেমন স্বভাব-শক্তির অবশ্যস্তাবী 
পরিণাম, তেমনি ছুঃখান্তে সুখ ব। অবনতির পরিবহনে উন্ধতির 
প্রবর্তন ব্বভাবশক্তির অদননীয় পরিণাম। সংসার চক্রের 
গতি নিরানক যন্বন্বক্ূপ উন্নতি ও অবনতি ছুইটী কথা লইয়! 
ক্রম পরিবন্নশীলতার মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া জগৎ 
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যুগান্তরকালাবধি আপনার অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিয়। আসিতেছে । 
জগতের যে দিকে চাহিবে ইহাই দেখিবে। আজ যেখানে 
গগনস্পর্শী সৌধশিখরে বিজয় পতাকা উডিতে দেখিতেছ, 
কাল সেখানে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে পেচক কুলের বর্ণবধির 
কলরব শুনিয়া বিস্মিত হইবে । আবার আজ যে এ নীলাম্ব- 
নিধির ভৈরব আরব তরঙ্গাভিনয় দেখিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে 
চমকিয়া উঠিতেছ, কাঁল সেখানে নীররাশির গর্ভোথিত 
বালুকাস্তপের উপরিভাগে নয়নাভিরাম মনোহর নগর দর্শনে 
বিশ্মিত হইবে। যে শক্তির দুর্দঘমনীয় প্রভাবে এই প্রকার 
পরিবর্তন সম্ভব হয়, সেই মহীয়সী শক্তির প্রবল প্রভাবে ভারত 
ভাগ্যের পরিবর্তন ও অবশ্যস্তাবী বলিলে বোধ হয় অতুযুক্তি 
হইবে না। বাস্তবিক যদি অভাবের অনুভবে তোমাদিগের 
প্রাণ কাদিয়া থাকে, ভবে সেই ছুঃখ-ভারহারী শ্রীহরির শ্রীচরণে 
শরণ লইয়া বল,_ 

“প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানদি বেদং 

বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং 

কেশব ধৃত মীন শরীর 

জয় জগদীশ হরে 1” 
যে দয়ানিধি প্রলয় পয়োধিরাঁশি উদ্ভেদ করিয়া বেদ আহরণ 

পুর্ববক ভারতীয় আধ্য সন্তানের জিহ্বাগ্রে স্থাস্ত করিয়াছিলেন, 
ধাহার অনুগ্রহে আধ্যসস্তানগণ সামগানের গৌরব-গাথায় 
দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, সেই মহীয়ান শক্তিধর 
মহামহিমাময় মহাপুরুষ তোমাদিগের সাধনায় সন্তষ্ঠট হইয়া 


গুরু ও শিষ্যে। € 


ভারতভাগ্যে আবার শুভদিনের উদ্রয় করিবেন। তিনি ষে 
কৃপাপারাবার ভূভারহারী ভক্তের ভগবান । 

যোগ। মানব মাত্রেই চিরকাল অপুরণীয় অভিলাষ রাশী 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তাহার সম্পূরণাকাঙ্খায় পৃথিবীর একপ্রান্ত 
হইতে অপর-্রান্ত পধ্যস্ত ছুটাছুটা করে। যদি মানবের ইচ্ছা 
মাত্রেই সর্ধবমঙ্গলময় সব্বসিদ্ধিগ্রদ এশীশক্তির অনুগ্রহ সম্ভব 
হইত, উবে মানুষ কি কখন দুব্বিবহ ছঃখ-জাল। ভোগ 
করিত? 

দয়া । জীব জগতের চরম উন্নতি মানব জীবনে সম্ভব 
হইবে না এমন কিছু এ জগতে নাই। মানব ইচ্ছা করিলে 
কিনা করিতে পারে! বোধসত্বের বিকাশ-ক্ষেত্র মানব-হৃদয় 
কুকণ্ন দ্বার কলুধিত হইলেই মানব আত্ম-শক্তি হারাইয়! 
আপনাকে বিস্মৃত হয়। নতুবা মানবের অঙ্গুলি অঙ্কেতে 
গ্রহণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমুদ্র শু হইতে পারে, 
বালুকাস্তূপ পর্বতে পরিণত হইতে পারে | নদী-মেখলা শস্ত- 
শ্যামলা হিনাপ্রিশেখর শুত্রফেনোন্মি সাগরাশ্বরা আধ্যাত্মিক- 
তার তপোবন সাধকের সাধন-ক্ষেত্র ভারত মাতা, যে কর্ম্মবীর, 
জ্ঞানবীর ও ভক্তিবীর আধ্যনন্দনগণের জ্ঞান-গর্ভ কর্ম্-কীন্তি- 
কাহিনীর মণি-মরকতখচিত শতকোহিন্ুর শোভিত গৌরবময় 
মুকুট মস্তকে পরিয়। উন্নত ললাটের সিগ্ষোজ্জল জ্যোতিতে 
দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ; তুমি সেই আধ্য মনীধিগণের 
সাধন-সিদ্ধ কীর্তি-কাহিনী ম্মরণ করিলে বিস্মিত হইবে। যে 
শক্তির অস্তিত্ব প্রভাবে মানুষ- মানুষ, সেই শক্তি কম্মবশে 
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আবরিত হলে, মানব আপনাকে অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে 
করে। সাধনারূপ কর্্মবিশের দ্বারা এ শক্তির উদ্বোধন সাধিত 
হইলে, এঁশী শক্তিকে আকধণ ও আয়ন্ত করিতে উহ্াই অত্যন্ত 
উপযুক্ত হয়। আমাদিগের পুরাণ ও ইতিহাস প্রণেতা আধ্য 
মনীবিগণ প্রুব, প্রহ্াদ প্রভৃতির ক্টু-প্রভাবজ ব্বগীয় শুভময় 
ফলের বিকৃতি করিয়া উভারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। দুঃখের 
বিষয় এই যে. আধুনিক শিক্ষার উৎ্কট প্রভাবে অনেকেই 
এখন এ সছুপদেশপুর্ণ আখ্যায়িকাগুলিকে অতিরঞ্জিত গল্প 
বলিয়া উপেক্ষা করতঃ নিশ্চেষ্টতার ঘনাবরণে আবৃত থাকিয়া 
বিদ্ভাগৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে আনন্দ বোধ 
করেন। 

যোগশাস্ত্রে যে অনিম! লঘিমা প্রভৃতি আষ্টবিধ এশ্বধ্যের 
অসাধারণ শক্তি বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা! কবির ভাব 
কল্পনা-কাননের আকাশ ক্রম নহে ) মানব জীবনের চেষ্টা যত 
সাধিত কন্ম্-প্রভীবজ দ্রব-ছুলভ এশী শক্তির বিকাশ। আবার 
এ যে পুরাণ ইতিহাসে বর্ণিত দন্ধুজ-দলিতা দীনা পৃথিবীর 
ভারাঁপহারী ভগবানের অবতারণার আখ্যায়িকাগুলি, উহাঁও 
কবির কল্পনা নহে; মানবের সাধন-সামর্ের আশ্চর্য্য 
পরিচায়ক । 

যোগ। ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়-শক্তি পরিচালনার ফলে 
এশী শক্তির অবতারণা ঘদি সম্ভব হয়, তবে যে ভারতে নিভৃত 
নিস্তব্ধ তিমির-গর্ভ হিমান্দি কন্দর হইতে সহত্স সহঙ্ পুণ্য- 
পুত তীর্থাশ্রম পরাস্ত লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী সাধকের অবস্থান, সে 
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ভারতে কি তেমন একজনও কেহ নাই, ধাহার পবিত্র শক্তির 
প্রভাব স্ুুদীনা দেশ-জননীর দুর্ভাগ্য সন্তানগণের অজ্ঞান 
অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রাযুক্ত হইতে পারে ? 

দয়া। পরের জন্য কীদিতে আত্মবিস্মাত জন, কোটী কোটা 
নরের মধ্যে ও বিরল বলিয়াই আজ ভারত অধঃপাতিত। 
নতুবা ভারতে কিসের অভাব ছিল। তবে-কেহ কেহ 
আছেন বাই কি, এবং তাহাদেরই পুণ্য প্রভাবে নিস্তব্ধ ভারতে 
ধন্মীলোচনার প্রবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে ; কিন্ত এই শ্রেণীর 
দেব-চরিত্র সাধকের সংখা অত্রান্ত কম, এবং তাহাদের শক্তি 
ও প্রয়োজনের হিসাবে পধ্যাপ্ত বলিয়া অন্তমান করা যায় না। 
জড়তা জড়িত পতিত ভারতকে উত্তোলন করিতে হইলে 
দেবোচিত শক্তির আবশ্যক। পব্বত উত্তোলন করিতে মুষিকের 
শক্তিই যথেষ্ট নহে। 

পুরাভারতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় 
যে, তদানীন্তন পরোপচিকীধু মনস্বী আধ্য খধিগণ বিপদকালে 
উপার নির্দেশ করিতে অত্যন্ত পটু ছিলেন। তাহারা বিপদ 
কাল উপস্থিত হইলে চির-অপূর্ণ মানব-শক্তির উপর নির্ভর না 
করিয়া, দেশ-মঙ্গল কামনায় আত্মোৎসর্গ করতঃ অনাহারে, 
বাতাহারে, শীতাতপে কঠোর তপশ্চরণে সমাহিত হইয়া, সর্ব্ব- 
শক্তিমান শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্ম নিবেদন বিজ্ঞাপন 
করিতেন। বিপ্রুত দেশের শুখ-শক্তি সমাজ-বক্ষে স্বেচ্ছাচার- 
তৃপ্ত নরাকার প্রেত প্রেতিনীর ক্রীড়াভিনয়ে বিচুর্ণঅস্থি 
_নিজীব প্রা সরল প্রাণ সাধু-সজ্জনগণের আবাসভূমি শ্মশান 
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ক্ষেত্রে শব-সাঁধনার অসাধারণ শক্তি প্রভাবে এশীশক্তিকে” 
আকর্ষণ করিতেন। তাহারই ফলে সেই ভগবান,_-যে ভগবাঁন 
পর্ণকুটীরবাসী শীর্ণকায় জীর্ণচিরপরিহিত ধণ্মপ্রাণ বাক্ষণ নন্রন. 
বেদব্যামের কঠোর সাপনার প্রবল প্রভাবে আবিভূতি হইয়! 
জরাসন্ধা, শান্ব, দন্তবক্র, কংশ ও শিশুপাল প্রভৃতির প্রবল 
অত্যাচারে উৎসন্ধ প্রা দেশ-ধন্মাকে রক্ষা করিয়া বিরাট 
ধণ্মরাজ্য সংস্থাপন পুরর্বক ভারতে মহাভারত প্রতিষ্ঠা করিরা- 
ছিলেন। যে ভগবান,_বিশ্বিসারাদির প্রষত্ব প্রভাবে গৌতম 
বুদ্ধ “শাঁক্য” রূপে আবিভূ ত হইয়া জ্ঞানের স্রোতে প্রায় অদ্ধ- 
পৃথিবী পরিপ্রত করিয়াছিলেন । যে ভগবান,--দেশ প্রাণ দর়ার্- 
চিন্ত শ্রীনদদ্বৈতাচাধ্য এবং সাধক বুন্মহরিদাসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! 
প্রন্থত স্ুকঠোর সাধন-শক্তির অত্যুগ্রপ্রভাবে, ঘনান্ধকাঁর 
সমাচ্ছন্ন ভারত-বঙ্ষে শত সুধাকরের সুল্সিগ্ধ কৌমুদীরাশি 
ঢালিয়া মহিমাময় “ভ্রীমন্মভা প্রভু শচৈতন্ঞদেব” আবিভূতি হইয়া 
ছিলেন, এবং পুণ্য-পুত লোক-পাঁবনী ভক্তি-সন্দাকিনীর অমৃত 
প্রবাহে ভারত ভাসাইয়াছিলেন । বিপ্লববহ্থির লেলিহান জিহ্বার, 
প্রবল প্রভাবে দেশ পুড়িয়া ক্ষার হইলেও, ছঃখ, দারিদ্র্য, 
দুর্দশার কঠোর নিম্পেষণে অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত বিচুর্ণ হইলেও, 
ঝষি প্রদশিত রক্ষণ নীতিশীল ধর্ম কণ্মানুষ্ঠান দ্বারা কলুঘিত 
হৃদয়ের কালিমারাশী বিধৌত করিয়া সাধন-শক্তি উদ্বোধন 
করতঃ আমরা সেই ভক্ত বসল ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণের 
চেষ্টা করিতেছি ক'ই ! তবে কেমন করিয়া, কি দিয়া আমাদ্রিগের 
অভাব মোচন হইবে ! কেন যোগজীবন, যে দুর্দিনে ভগবত, 
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শক্তি অবতারণ আবশ্যক হয়,” এখনও কি ভারতের ভাগ্যে সে' 
দুর্দিনের বাকী আছে? না-আর বাকী নাই। 

চাহির। দেখ, _-জীভগবানের লোকপাবনী লীলা নিকেতন, 
নন্দন-নিন্িত সুখ-শান্তির আবাসভূমি সুরনর-বা্কিত ভারত 
আজ ন্েচ্জাচারের পদ পীড়ণে নিআন্তই নিজ্জিত। বিলাস- 
বিষ-দগ্ধ উচ্ছজ্খল জীবনের পদভরে টল টলায়মান। বহুদিন 
ধরিয়া কণ্মহীন অলস জীবনের ভার বহিয়া বহিয়া, সলিল-বিপুল! 
শস্ত-শ্যানল। কানন'কুন্তলা চির 'প্রসন্ধময়ী প্রফুল্লাননা ভারত 
মাতা যেন আজ বিষাদ কালীমার প্রগাঢ় আবরণে চির আঁব- 
রিত। হইয়াছেন । যেন কাল প্রবাহের প্রবল প্রভাব মায়ের 
ধন-রড্ত সব ধুইয়া লইয়া, কতকগুলি অর্দীদগ্ধ শুক ভগ্ন কান্ঠখণ্ড 
ভারত-বক্ষে ছড়াইয়! রাখিয়া গিয়াছে। হতভাঁগিনীর আজ আর' 
কিছুই নাই। সব্ধবিষয়িণী স্খ-সম্পদের অধীশ্বরী ভারত 
মাতার শান্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, স্মৃতি, ধতি, আয়, আরোগ্য, 
বল ওবিগ্ভা যেন আজ সব ধুইয়া লইয়। গিয়াছে । আহা! 
আভগবানের চির-মাধ্ধ্যময় মনোধুগ্ধকর নিত্য নব ভাবাভিনয়ের 
ক্রীড়া-ক্ষেত্র সেই ভারত যেন এই ভারত নহে । অনন্ত 
এরশ্বপ্যের অধীশ্বরী গৌরবশালিনী নিত্য নব ভাবান্ুপ্রাণিতা সেই' 
ভাঁরত মাতার কিছুমাত্র যেন এই ভারতে নাই । সেই দেব 
মন্দিরের অভ্রভেদী শিখরে গৌরবান্বিত ভারতের বৈজয়ন্ত পতাকা 
এখন আর উড্ডীন হয় না; তাহার পরিবর্তে পাদপরাজ অশ্ব 
শাখা ও মূল সম্প্রসারণ দ্বারা আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
নিয়তি চক্রের ঘোর পরিবর্তন বিজ্ঞাপন করিতেছে । অবিশ্রান্ত 
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আনন্দে আগার প্রাসাদ অভান্তরে মুরজ-সন্দিরা-বীণাঁর চির- 
রুচিকর সঙ্গীত ঝঙ্কারে এখন আর পথিকের প্রাণ নাঁচিয়া উঠে 
না, বরং তাহার বিনিময়ে সেখানে আজ অরণ্যচারী হিংস্র জন্ত- 
চয়ের শ্রবণ-বধির বিকট চীৎকার কাঁলের প্রভাব প্রচার 
করিতেছে । এ দেখ, বহুদিবসাবধি অসংস্কুত ভগ্র-চড় বিধ্বস্ত 
প্রায় শ্রথ-কলেবর মন্দিরাভ্যন্তরে পট্রশাটাবৃত দেব প্রতিমার 
পরিবন্তে কৌপীন পরিহিত দীন প্রতিগৃন্তি ভারতের সুদ্রীন 
দারিক্র্যের বার্ত। বিঘোষণ করিতেছে । সেই নন্দন-নিভ কুন্তুম 
কাননের নিকুণ্জ-নিথরে বাসন্তী ব্রততীর অন্তরাল, কোকিলের 
স্বর ল্ছরীর পরিবর্তে কণ্টকারণ্যের পেচক চীৎকারে পরিপূর্ণ । 
মলয়অনিলান্দোলিত মধুকর শ্রেণী মুখরিত লতাঁবিভানের 
মনোমুগ্ধকর ক্ষেত্র আজ বংশদণ্ডে পরিবেষ্টিত। পল্লীস্ক দেব- 
মন্দিরে সান্ধা-আরতির কীসর ঝাঝরি ঘণ্টার শ্রবণ মধুর স্বর 
সংমিশ্রিত সিন্দুর শোভিনী সীমন্তিনিগণের স্বিমল আনন্দ 
খিত জয়ধ্বনির পরিবন্তে শিবাকুলের আকুল নিনাদ, সর্কেধাপরি_ 
এ কণ্টকাকীর্ণ বংশদণ্ড পরিবেষ্টিত জীর্ণ-কুটীরবাঁসী শীর্ণ কলেবর 
ভারতবামী-বিশেষতঃ বঙ্গবাসী ভভগ্ডগ্যগণের কঙ্কালসার 
নিব প্রার হতাশার প্রস্ষুট প্রতিচ্ছবিগুলি দেখিলে বৌধ হয় 
যেন, আসিন্বু স্থমেরু বিস্তৃত ভারত-বক্ষের মহাশ্মশাঁনে অসংখ্য 
প্রেতাত্মা শুন্য মনে বিচরণ করিতেছে । 

পারিবে কি যোগজীবন, পারিবে ? ৬৯ মহাশ্বশীনের কেন্দ্র 
স্থলে বসিয়া কঠোর শব-সাধনার বিছ্যাদ্বিকাশে দ্রিগন্ত ঝলসিয়া 
দিতে পারিবে? সাধন-শক্তির মহাঁকর্ষণে সেই আর্তজন বন্ধু 
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“ শরণাগতপালক দীনতারণ ভগবানের এশী শক্তি প্রকটিত 
করিতে পারিবে ? পুণ্য-প্রত্রবণ করুণাসাগরের কৃপাবারি বর্ষণে 
এ মহাশ্বাশানের বক্ষ বিস্তত জলন্ত অনল শিখার লেলিহান 
জিহব! নিব্বাপণ করিতে পারিবে? পারিবে বেকি। আত্ম 
প্রত্যয়ের কঠোর শাসনে সন্দেহ প্রভৃতি রিপুগুলিকে হৃদয় 
হইতে দূর করিয়া দাও, সাধনার মহীয়সী শক্তিকে প্রবাহা- 
কারে পরিচালন কর, জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই বহিবে 
না! এ দেখ, ভারতের চতুপ্দিকে তরলাকারে বিচ্ছিন্ন মেঘের 
হ্যায় যে ধশ্মালোকের পবিত্র জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইতেছে, যদিও 
উহ্থা বিচ্জজ্খলতা। পুর্ণ বিরোবী ভাব সম্পন্ন বিপ্লব সুচক ; তবুও 
এক মহীয়ান শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে, উহা! তদীয় 
চরণ তলে একীভূত হইয়া শান্ত-মিপ্ধ শত সুধাকরের সহত্রধারায় 
অমৃত বর্ষণের ম্যায় অজঙ্স পীযুষ-রাশী বর্ণ করিয়।৷ মৃতসস্কল্প 
ভারতবাসীকে পুনরুজ্জীবিত করিবে । আবার-_আবার ভারতের 
কুসুম উদ্যানে ফুল ফুটিবে, লতা-বিতানে কোকিল গাহিবে, 
দেব মন্দিরে সান্ধ্-আরতি বাজিবে, প্রাসাদে মুরজ-মন্দিরা- 
বীণার আরাব আোতে পথিকের প্রাণ নাচিয়া উঠিবে। জড়ের 
হ্যায় নিদ্রা তন্দ্রায় কালাতিবাহন করিও না। গুরূপদিষ্টরূপে 


“শক্তি-সঞ্চয়” কর এবং নির্দিষ্ট রূপ প্রয়োগ দ্বারা 


প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইয়া পুরুধার্থ প্রদর্শন পুরর্বক মানব 
জীবনের সফলতা অনুভব কর। দয়ানন্দ গাত্রোথান করিয়া 
খীর পদ-বিক্ষেপে আশ্রমাভিযুখে অগ্রসর হইলেন। 





হহ শক্তি-সঞ্চয়। 


যোগজীবনের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া এখন ও সেই গীষৃষ-- 
ধার প্রশ্নবিনী দৈবানুজ্ঞ। সদৃশ আশ্বাস বাণী “পারিবে বাই কি” 
শব্দায়মান হইতেছিল।  প্রগাট-চিন্ত।-নিবিষ্ট যোগজীবনের 
অন্তশ্চক্ষুর সমুজ্জল দৃষ্টি দেখিতে পাইল, ঘন -ঘটাচ্ছন্ন অমা- 
নিশার স্তপীকৃত তমসাবরণে আবরিত ভবিষ্যৎ গগনের যবনিকার 
অন্তরালে জ্বলন্ত অক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে _ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িবোধত |” 





ভিরভীল্স ল্যান । 
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স্ব 


যদি জাগে তবে কেন বা ঘুমাঁয়। * 


কেন বা আলোক আধারে মিশায়। 


কেন কুহকিনী আশা আলো করে 

কেন বা উজলে তি আঁধারে, 

কেন বা লুকাঁয কৌথী চালে যায়? 
ভূণ হেন কাল-আোতে ফেলে হায় ॥ 

প্রকৃতির রাজ্যে জড়েও কেমন, 

কঠোর সাধন করে গো সাধন, 

কেন বল নর অলস অসার, 


_ জীবন সমরে হীন হেন রয় ॥ 


কে জানে প্রকৃতি কি খেলা তোমার, 
তুমি বা কেমন তোমার ভাণ্ডার, 
ধৈর্য্য, সহ্া, তাাগ জীবন-অলঙ্কাঁর, 


দিয়াছ জড়েরে নরে কিন্ত নয় ॥ 


ভৈরবী-একতালা । 


১৪ শক্তি-সঞ্চয়। 


জ্ঞন গরিমায় মাঁনব নিচয় 
স্ষ্টি রাজ্যে শ্রেষ্ঠ এই মনে হয়, 
সাধনায় কিন্ধ জড়ের হয় জর, 


এ রীতি প্রকৃতি বুঝা বড় দায় ॥ 


কলনাদিন। স্ুরধূনীর বীচিমালা বিধৌত সোপানাসনে 
সমাসীন দঝানন্দ ভাব-বিহ্বলচিন্তে গানসী শেৰ করিয়া! বসিয় 
বলির! ভাবিতে লাগিলেন,__পুণ্যতোয়। ভাগীরথীর তরঙ্গাভিঘাত 
বুকে ধরিয়া এ সোপানাবলী মানব জগৎকে শিক্ষা দিতেছে ষে, 
সহিষ্ুণতাঁয় জড় জগৎ মানঘকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। 
মানব অন্ন আঘাতে ভাঙ্গিয় যায়, কর্তব্য বিদ্মৃত হয়, অবশেষে 
ক্রোতে ভাসিতে থাকে! মানব বুঝে না ঘে; উদ্দেশ্য পিদ্ধি- 
কর উন্নতি লাভের জন্য অনন্তকাল ধরিয়া অদীম সহিষুতা 
অবলম্বন করাও বিধেয়। অসহিষুঃ জীবন উচ্ছ্‌জ্খলতাঁর আবাস- 
ভূমি। তাই বুঝি সহনশীল জড় জগৎ আবহমান কাল হইতে 
জাগতিক সুশৃঙ্খল পূর্ণ সুদর্শন নীতির সন্বা সংরক্ষণ করতঃ 
আপনাকে ক্রম বিকাঁশক মহাঁশক্তির মধ্য দিয়া অনন্ত-_অসীম 
উন্নতির পথে অগ্রবন্তী করিতেছে । এ, সোপানশ্রেণী যেমন 
সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অচল অটল সহ্যাদ্রির স্যার বুক পাতিয়া 
তরঙ্গাভিঘাত গ্রহণ করিতেছে, এবং দিবস শব্বরী সহস্র সত্তর 
পদপীড়নে ও উৎপীড়িত না৷ হইয়া নীরবে আপন কর্তব্য সমাধান 
করিতেছে তীর্থ বুক্বল্লরী যেমন অত্যুগ্র শীতাতপ বরষার 
বারিধারা শিরে ধরিয়া আছীবন আপন মনে আপন ধ্যানে 
নীরবে কালাতিবাহন করিতেছে, মানব তেমন পারে না। কেন 
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পারে না? কিনের অভাবে মানব জড় অপেক্ষা হীন, তাহা 
কে বলিবে! শক্তি সমষ্টির আবাসভূনি মানব, ইচ্ছা করিলে 
কাল প্রবাহের পরিবন্তন করিতে ও সমর্থ হইতে পারে বলিয়াই 
মানবকে সৃষ্টির চরম উন্নতি বলা হয়। কিন্তুকি জন্য-কি 
দেখিয়। উষ্ভান্ত মানব দেখ-ছুল্পভি নর জন্মকে অলসতা ও 
উচ্ছ লতার আধার করিয়া! তুলে ভাহা কে বলিবে! আবার 
ইহাই বা কে বলিবে যে, উবার আলোকে বালকের উদ্যমশীল- 
তার ম্যায় কিসের আলোক দেখিয়। মানব আপনার ভবিষ্যৎ 
গগনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ছুই একপদ দৌড়াইয়াই 
আপনাকে ঘোর অবলাদে ঢাকিয়া ফেলে। এই নিস্ভেজ- 
তার মূল তথ্য কি, তাহা অশুসন্ধান করাও এক ছুরূহ ব্যাপার । 

ইতি মধ্যে যোগজীবন উপস্থিত হইয়। দয়ানন্দের চিন্ত! ' 
প্রবাহ ভাঙ্গিয়। দিলেন এবং কহিলেন প্রভেো ? আমার জন্য 
আপনাকে অনেক বিরক্তি ভোগ করিতে হইবে। 


দরা। কেন? 


যোগ । আপনার গভীর গবেবণাপূর্ণ নানাভাবগ্ঠোতক 
আলোচনাগুলি আমার হ্যা হীনসন্তিক্ষ মানুবের অবধারণা 
করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। তবুও উহা শুনিবার জন্য আমার 
অত্যন্ত ওৎস্ুক্য জন্মিভেছে। তাহার জন্য আপনাকে বিরক্ত 
কর ব্যতীত অন্য কি উপায় আছে ? আমি বুঝিতে পারিতেছি 
না যে, ভারিত উন্নতির উচ্চ সোপান হইতে অধঃপতিত রর 
কেন। যে শক্তি প্রভাবে ভারত এই প্রকার নীচগামী হইয়া 


৬ শক্তি-সঞ্চয়। 


'কি উপায়ে সেই শক্তি উৎসাদন করিয়া পুনরায় ভারতে পবিভ্র 
শক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে। 

দয়া। বিরক্তি কিছুই নহে, তুমি সহিষ্ুুতা সহকারে 
শুনিতেছ, আজকালকার দিন ইহাই যথেষ্ঠ । 

শুন,--ভারত কেন অধঃপাতিত। জাতীয়-শিক্ষা, ধশ্মভাব 
এবং কণ্ম পদ্ধতি বিস্মৃত স্বেচ্ছাচারীগণের উচ্ছ জলতায় সমাজ- 
শক্তি শিথিল হইয়া জমাজস্থ নরনারীগণের জাতীয়-জীবন 
রক্ষণশীল কন্ধ-শক্তি ধ্বংস হইতেছে ; তাই ভারত অধঃ- 
পাতিত। | 

সনস্ত দেশের সমাজের সমুদয় লোকগুলি সাধারণতঃ উত্তম, 
মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । আমরা আমাদের 
দেশের এবং আধ্যজাতির ভাঁধায় উহাকে সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক বলিয়া পরিচয় দিতে পারি । বাহার! উত্তম বা সাত্বিক 
শ্রেণীর লোক, তাহারাই সব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাবান । 
সমাজ তাহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আশা করিতে পারে । কিন্তু 
দুর্ভাগ্য বশতঃ বৌদ্ধধন্্ প্রচারের কাল হইতে, সান্বিক 
প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই সন্যাস ধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়! আসিতেছেন। কালক্রমে বর্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিরাও বিরাগ বুদ্ধির প্রবলতা হেতু জন্যাস অবলম্বন 
করিতেছেন । ইহারা সমাজের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়া প্রায়শই 
সমাজের হিতাহিত চিন্তায় উদাসীন। কেহ কেহ দুরে দড়াইয়া 
“জ্ানার্জন কর” “ধশ্মাজ্জন কর” এই প্রকীর অনুমতি করিয়া 
আপন কর্তব্য সমাধান করিতেছেন ফল কথা এখন আর 
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আধ্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতা খবিগণ কথিত আশ্রম ধশ্মের 
বিধানানুযায়ী চতুর্থ আশ্বমোক্ত সন্যাসের মধ্যাদা রক্ষিত 
হইতেছে না। তাহার ফলে এই দ্রাড়াইয়াছে যে, সমাজ 
আধুনিক সন্্যাসিগণের নিকট হইতে আশানুরূপ স্হানৃভূতি 
লাভে বাঞ্চত হইতেছেন। এই প্রকার অবস্থায় সন্সযাসী 
শ্রেণীন্ত সাত্বিক প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের উপর সাগাজিক 
স্থখ দুঃখ, উন্নতি অবনতির ভার চাপাইয়া লাভ নাই! তবে,_- 
বর্তমানে দয়ানন্দ সরম্বতী প্রতিচিত হরিদ্বারের গুরুকুল 
আশ্রমস্থ সন্ন্যাসিগণ আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন । 
দেখা যাউক তীহারাই ব! দেশের জন্ত--সমাজের জন্য কতটুকু 
কেকরেন। অপর দিকে তামসিক বা নিম্ন শ্রেণীর লোক- 
গুলির নিকটে সমাজ, লোক হিতকর গবেষণাপুর্ণ কোন 
অনুষ্ঠানের আকাঙ্খা করিতে পারেনা । কারণ তাহার 
নিজেরাই অন্ধ, অন্যকে পথ দেখাইবে কি প্রকারে । 
এই দূপে এই ছুই শ্রেণীর লোক গুলিকে বাদ দিলে, 
সমাজের হিতাহিতের দায্িত্ব অনেকাংশে রাজসিক বা মধ্যম 
শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। বাহার বিদ্বান, বুদ্ধিমান, 
চিন্তাশীল এবং কন্মপট্‌, অথচ সংসার ও সমাজের সহিত 
বিশেষভাবে জড়িত, তাহাদিগকেই এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি 
করা যায় । সমাজের হিতাহিতের জন্য এই শ্রেণীর লোকেরাই 
সম্পূর্ণ দায়ী। ইহার! যদি আধ্য সমীজের পুরাতত্ব ও বর্তমান 
অবস্থ' নিচয় পুঙ্বানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া আপনাদিগের 
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কণ্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্ররাস পাইতেন, তবে বোধ 
হয় দেশের অবস্থা এত হীন হইতে পারিত না। কিন্ত 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ “গুণ হ'য়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়” 
আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষণস্থায়ী চাকচিঝা পুরা ভারতের 
গৌরবময় আদশ চিত্র গুলিকে নিষ্প্রভ করিয়া ভারতীয় আর্য 
সমাজকে প্রকৃতই অন্ধকারের দিকে লইয়া যাইতেছে । 
আধুনিক ভারত পুরা ভারতের কপিল, কণাদ, ব্যাস, বাল্সীকির 
পবিত্র সিংহাসনে পাশ্চাতা অনন্বী 17020, 91)011001% 17011, 
137010151৮7) কে বনাইতে চেষ্টা করিরাই ঘোর 
অধঃপতনের পথে অগ্রবন্তী হইতেছে । পুরা! ভারতের মহ 
মনস্ী আধ্যখাঁধগণের অমৃভধারা প্রত্বিনী ধন্মীলোচন। 
উপেক্ষা করিয়া * ঘে মহাশক্তির প্রবল প্রভাবে পুর! ভারত 
জ্ঞান বিজ্ঞীনের চরম উৎকধ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াঞ্িলেন, 
ভারতের উন্নতি প্রয়াদী আধুনিক বিজ্ঞ প্রবরেরা ভারতবাসী 
জন সাধারণের হৃদয় হইতে সেই শক্তি উন্মুলিত করিতে প্রয়াস 
পাইতেছেন। তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংসর্গ প্রভাঁবে 
পুর্ববপুরুষগণের শিক্ষা দীক্ষা এবং কম্ম পদ্ধতি পারিহার 
পূর্বক বিলাসের বিলোল কটাক্ষে বিমুগ্ধ হইয়া পরিতৃপ্তি 
বাসনায় প্রতপ্ত লৌহ গোলক্ক আলিঙ্গন করিতেছেন । 
নিষ্য়োজন বিলাসিতার অবশ্যস্তাবী পরিণাম অলসতা, 
নির্বাধ্যতা, কর্ম্মহীনভায় ভারত আজ সমাচ্ছন্ন। ইহাই ভারতের 
যাবতীয় অধঃপতনের মুস কারণ। দীর্ঘকাল অবধি ক্রমে 
ক্রেমে এই বিবস্ত্রোত ভারতের অস্থি মজ্জায় এমন ভাবে 


সমাজ ।. ১৪ 


সঞ্চারিত হইয়াছে যে, হহার প্রতীকার কর! এক দুরূহ ব্যাপার 
হইয়া দীড়াইয়াছে। ্‌ 

যোগ । পাশ্চাত্য জাতি অপেক্ষা ভারতবাসী অধিক 
বিলাসী নহে, কিন্তু ক'ই পাশ্চাত্য জাতিত ভারতবাসীর স্তায় 
শৌর্য বীধ্যহীন অলসতাঁর আধার নহে । 

দয়া। স্থজলা সুফল! শস্য শ্যামলা মলয়জ শীতল ভারত 
ভূমির ম্যায় পাশ্চাত্য ভূমি অনায়াম লভ্য জীবিকা প্রসবিনী 
নহে।  তথাকার অধিবাসীদিগকে জীবিকাজ্জন করিয়া 
আগনার অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতির সহিত ভীষণ 
সংগ্রাম করিতে হয়। এই জন্য পাশ্চাত্য জীবন বাল্যকাল 
হইতে আপন আপন সংসার ও সমাজের নিকট হইতে যে 
শিক্ষা প্রীপ্ত হয়, তাহার ফলে তাঁহাদিগের দেশ ও জাতীয় 
জীবনোপধোগী কশ্শক্তিকে এত অধিক পরিমাণে জাগরূক 
করিতে পারে যে, তাহার তুলনার তাহাপ্রিগের বিলাসিতা অতি 
সামান্য । তাই তাহাঁদিগের বিলাসিত। অধিক অনিষ্টকর হইতে 
পারে না। 

যোগ। যে উপায়ে তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে উপাঁয়ে 
আগাদিগের শিক্ষা লাঁভ করিবার বাঁধা কি? 

দয়া। বাঁধা নাই, অভাব আছে। কালচক্রের কঠোর 
নিম্পেঘণে ভারতীয়--বিশেবতঃ বঙ্গীয় আধ্য সমাজে জাতীয় 
উন্নতিকর গুণের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। বল, তবে আর 
কোথায় শিখিবে £ যখন ভারতীয় আধ্য সমাজ আধ্যজনো- 
চিত গুণ গ্রামে বিভূষিত ছিল, তখন ভারতমাতা পৃথিবীর 
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মধ্যে স্ববাপেচ্ছ৷ গৌরবশালিনী ছিলেন। তখন ভারতের 
কথা পৃথিবীর সমস্ত দেশে আলোচন। হইত । 

যোগ । বুটিণ গভর্ণমেন্টের যত্রে এবং দেশীয় ধনবান 
দিগের চেষ্টায় দেশে এত জুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, 

ত শিক্ষার বিস্তার »ইইভেছে, ভাহাঁতে কি কিছুমাত্র উপকার 
হা না? 

দয়।। উপকার ভইতেছে না তাহা বলিতেছি না । তবে 
যাহা আমাদিগের প্রকৃত আবশ্যক তাহ। পাইতেছি না। কারণ 
আধুনিক শিক্ষ। এত অল্প পরিমাণে এবং এমন একটা স্বতন্ত 
দিক দিবা হইতেছে যে, তাহাতে ভারতবাসীর প্রকৃত উন্নতি 
হইতেছে বলিয়া মনে করা যায় না । সাধারণতঃ কয়েকটী কথা 
চিন্ত' করিলেই উহ! বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইবে । প্রথমত: 
চিন্তা করিয়া দেখ, ফুরোপের অধিকাংশ স্থলে সংখ্যান্ুসাঁরে 
স্কুল কলেজ!দি যে প্রকার বহুল প্রতিষ্ঠিত, ভারতের জন সংখ্যান্ু- 
সারে শিক্ষাগারের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম। 

দ্বিতীয় ।_-পাশ্চাত্য দেশে বাধ্যতা মূলক শিক্ষার প্রথা 
প্রবর্তন থাকায় ক অল্লাধিক পরিমাণে শিক্ষালাভ করিতে 
সুযোগ পায়। ভারতে সে সুধোগ নাউ। 

ভি ভারতের সভ্য সম্প্রদার অন্ততঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষ প্রকারে অনুভব করিতে পারিলেও, 
অর্থাভাঁৰ প্রযুক্ত অনেকেই উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত থাকেন । 

চতুর্থ ।__পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাঁণে ভারতবাসী ইংরাজী ভাষ! 
মাত্র শিক্ষা করিয়া দাস-স্ুলভ হেয় জীবনের রসাম্বাদন করিতে 
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পটু হইতেছে মরা দেশোন্নতিকর শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার জন্য 
ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য দেশে গিয় ভিক্ষুকের ন্যায় ধারে দ্বারে 
স্রমণ করিতে হয়, প্রত্যুত পাশ্চাত্য দেশে গমন প্রচুর ব্যয়সাধ্য 
বলিয়া ইচ্ছা সত্বেও অনেকে যাইতে পারেন না । 

পঞ্চম 1-ধন্মপ্রাণ ভারতবাসীর শিক্ষাগারে ধন্ম শিক্ষার 
কোনই ব্যবস্থা নাই। 

এ সব কথা বাহাই হউক, ভারতবর্ষ যে অনেক আদিম ও 
সভ্য জাতির আবাস স্থল তাহাতে বিন্দু নাত্রও সংশয় নাই। 
কিন্ত হুঃখের বিবয় এই যে, এত কাল ধরিয়। ভারতে সেই 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। ও এত অল্প সম্প্রসারণ হইতেছে যে, নব প্রবুদ্ধ 
জাপানীর সহিত তুলন। করিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। 
অনতিদীথ্থ কালের চেষ্টায় জাপানবাঁসীরা শতকর। প্রায় আশী 
জন শিক্ষিত হইতেছে , কিন্তু ভারতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
আনুপাতিক সংখ্যা দশ জনের অধিক হইবে না। এইরূপ 
সল্পসম্প্রনারিত শিক্ষার দ্বারা ভারতবাসপী যে স্থুদীর্ঘকাঁলে 
পাশ্চাত্য মতে শিক্ষিত অভিধা প্রাপ্ত হইয়া দেশের উন্নতি 
সাধন করিবে, সে স্ুদীর্ঘকাল অভাবের কঠোর নিম্পেষণে 
ভারতবাসীর অস্থিমজ্জা বিচুর্ণ হইয়া ঘাইবে। 

এখন একবার সমাজের কথ। চিন্ত। করিয়। দেখ । সমাঁজই 
মানবের প্রকৃত শিক্ষাগার। কারণ কশ্ম জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার পদ্ধতিগুলি সমাঁজ-বক্ষ হইতে শিক্ষা করিতে হয়। 
ইহ! স্বভাবের সনাতন নীতি যে, বালক বালিকা তাহাদিগের 
পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা এবং প্রতিবেশিগণকে যেমন করিতে, 
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চলিতে, বলিতে দেখে, তেমনই শিখে। সুতরাং সমাজ-ক্ষেত্র পবিত্র 
ভাব প্রণোদিত না হইলে, খালক বালিকাঁগণের শিক্ষা-স্ুলভ 
শক্তির বাজ অন্ুুশীলিত ন! হইয়। বিশু হইয়া যায়। কালে 
অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রয়োজনের চাপে পড়িয়া এবং চতু- 
দিকের অবস্থা দেখিরা শুনিয়া বখন তাহার জ্ঞান-চক্ষু 
উন্মীলিত হইতে থাকে, তখন উন্নতিজনক শক্তিকে উত্তেজিত 
করিতে যে প্রয়ান পাইতে ভয়, তাহাতে প্রায় সমস্ত জীবন 
কাটির! যার়। তথন মৃত্্য-চিন্তা-কাতর বার্ধক্যের জর! জীর্ণ 
দেহযষ্টি হতাশার প্রক্ষুট প্রতিক্ষবিরূপে মানব নয়নের গোচরী- 
ভূত থাকে মাত্র । তাহার চিন্তা-শক্তি থাকিলেও কর্ম্শক্তি 
থাকে না। হীন শক্তি সমাজে এই প্রকারে লক্ষ লক্ষ কোটী 
কোটা নর পৃথিবীর ভার বর্দন করিয়া সমাজের শক্তি হরণ 
করতঃ কালে আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। ভারতীয় 
সমাজে বন্তমানে সেই প্রকার ছুর্দিনের আবির্ভাব হইয়াছে | 
স্থলত যাহাদের ধন্মবুদ্ধি এক লক্ষ্যাভিযুখে পরিচালিত 
হয়, গেই নাঁনব অনষ্টি লইঘা এক একটী সমাজ গঠিত 
হয়। জীবনযাত্রা নিব্বাহোপযোগী কন্মের মধ্যে জাতিগত 
ধর্মভাব প্রচ্ষুট করাই সমস্ত সনাজের মানবের বিশে লক্ষ্য । 
প্রত্যেক সমাজ বা জাতির ধরন্ধসন্বন্ধীর কতকগুলি স্ুল 
ব্যাপার এমন ভাবে মীমাংদিত ও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, 
সেই গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কম্মরজীবন পরিচালিত 
করিতে পারিলেই সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ভাব হইয়! 
উঠে; এবং যতই সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বদ্ধিত হইতে থাকে. 
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ততই কর্মজীবন গুলি সমধিক উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
এক সনাজের কর্-পন্ধতি অন্য সমাজের উন্নতির জনক হইতে 
পারে না। যাহা হউক এই প্রকারে মানৰ সমূহের কন্মগত 
উন্নভিতে সমাঁজ এবং সমাজের উন্নতিতে মানবগণের উন্নতি 
ওতঃপ্রোত ভাবে সাধিত হয় । 

সমাজ-ক্ষেত্রই কন্ম জীবনের শক্তির জনধিত্রী। সমাঁজস্ছ 
মনন্ী ও শক্তিশালিগণ স্বোপাঙ্িত উন্নত জ্ঞান ও সুনীতি 
প্রবাহ পরিচালন দ্বার। সমাজকে সমধিক শক্তিশালী করেন, 
এবং সনাজন্থ বালক বালিকাগণ এ সমাজ-বক্ষ হইতে শিক্ষা- 
স্বারা শক্তি সংগ্রহ করিয়! আপনাঁদিগকে সমধিক বলীয়ান 
করিয়া তুলে । এই প্রকাঁরেই সমাজের উন্নতি দ্বারা দেশের 
উন্নতি হইয়া থাকে। স্বুভরাং যখন যে সমাজে মনম্বী- 
শক্তিশালী, কর্ম-প্রিয় দেশ ও সমাজ হিভাকাঙ্খিগণের 
সংখা। বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমাজ সমধিক শক্তিশালী 
এবং নেই দেশ সনধিক উন্নত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভ্যভার সংসর্গ প্রভাবে, আধ্য জাতির পক্ষে নিতান্ত অসমীচীন 
পাশ্চাত্য ভাব, আধ্য অমাজের আধুনিক শিক্ষিতগণ হইতে 
মধ্য শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতগণের মধ্যে অল্পাধিক 
বিস্তার লাভ করিয়া, তাহাদিগকে পুরাপ্রিয় বৃদ্ধগণ হইতে 
'পুথক করিয়। ফেলিতেছে; এবং ইহারই ফলে আজকাল 
আবার জাতিতে জাতিতে উন্নতি জ্ঞাপক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া 
প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র সমাজে এক ঘোরতর আন্তর্জীতিক 
“বিপ্লবের কুত্রপাত করিতেছে। এই প্রকার বিপ্লব স্চিত 


২৪ শক্তি-সঞ্চয়। 


সমাজে কম্ম-শক্তির অভাব হওয়া স্বাভাবিক ১ এবং ইহাঁও- 
সত্য যে, কর্মশক্তির অভাব হইলে সমাজ বা দেশ দ্রুত অধঃ- 
পতনের পথে অগ্রবত্তী হইয়া থাকে । 

এক একটী করিয়া বহু মানবের সমষ্টি লইয়া একটী সমাজ 
গঠিত হয়। সুতরাং সমাজ মানব সজ্বের একটী বিরাট শরীর; 
অথব। সমাজরূপ বিরাট শরীরের এক 'একটী অঙ্গ বা প্রত্যজ 
এক একটী মানব। কোন দেহের একটী অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ 
কর্মহীন হইলে দেহের সেই অংশটা শক্তিহীন হইয়! 
যার। যদি কোন দেহের ছুই চারটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
কন্মহীন হয়, তবে সেই দেহটি যেমন মুতপ্রার হইয়া পড়ে, 
সেই প্রকার সনাজরূস বিরাট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপ মানব- 
গুলি যদি সমনাজোচিত কন্মহীন হয়, তবে সেই সমাজ ও ম্বৃত- 
কল্প হইয়া পড়ে। একটী রুগ্ন দেহীর কেশ প্রভৃতি যেমন 
অকালে পৌন্দধ্য হার। বা লুপ্ত হয়, সেইরূপ হীনশক্তি রুগ্ন 
সমাজে নব জাত বালক বালিকাগণের মধ্যে মানবোচিত গু৭ 
ব্ূপ সৌন্দধ/রাশি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা 
জন্মাবধি পরের মুখ চাহিরা ভিক্ষা-লন্ধ আহার্ষ্যে উদর পুরণ 
করতঃ নির্গীবভাবে ছুই চারি দিন জীবিত থাকে, এবং 
বয়োবুদ্ধির সহিত সব্বদ। চিন্তা করে যে,_- 

“চাওয়া কিছু অপরের মুখপাঁনে চেয়ে 
অনাহারে মরে যাওয়া ভাল তার চেয়ে ।” 

ক্রমে অনুতপ্ত চিস্তাক্রি্ট ক্ষীণ দেহ অকালে কালের উদরে 
উপঢৌকন দিয়া ছুর্বল দেহে গুরুভার বহানবর দাস ঈস্ 
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অব্যাহতি লাভ করে । এই প্রকারে তাহাদের সমাজ ও ধ্বংস- 
মুখে অগ্রবস্তাঁ হয়। 

দেশই এক দিকাভিমুখী বুদ্ধি বিশিষ্ট নর সমষ্টি বা. 
সমাজের সম্মিলিত শক্তির বিকাশ ভূমি, অর্থাৎ কণ্মস্তোত 
পরিচালনের ক্ষেত্র । কৃষক যদি শক্তিহীন ও কন্মহীন হয়, 
তবে তাহার ক্ষেত্রে যে প্রকার উর্বরতারূপ সৌন্দর্যের অভাব 
ঘটে, সেইরূপ দেশবাপিগণের জাতীয় ভাবহীন জীবনের আলম্ত 
ও অযত্বের ফলে দেশে উন্নতিজনক শ্তির অভাব হইয়৷ 
দেশ ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতেছে । দেশ বাসিগণের মধ্যে 
শিল্প, বাণিজা, পৌন্ত, স্থাপত্য প্রভৃতি আর্থিক এবং 
সন্ধ্যা, বন্দনা, জপ, তপ, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক 
কর্ম-শক্তির অপলাপ হইরা সামান্য মাত্র কৃৰি শক্তির অস্তিত্ব 
বস্তমান রহিয়াছে । তাই কৃবককুলের অনুকম্পায় তোমাদের 
হীন সত্ব। মাত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। কালে ইহাও থাকিবে- 
না। অন্ধকার হইতে অন্ধকার __ ঘন-ঘট! সংমিশ্রিত অমানিশার, 
নবিড়তর তমসাবরণে প্রাচ্য সমাজ ঢাঁকিয়া যাইবে । আধুনিক 
সভ্যতার কুহেলিকাঁয় উদ্ভান্ত তোমরা পাশ্চাত্য আলোকে 
প্রাচ্কে আলোকিত করিতে সমর্থ হইবে না। | 

যোগ। আপনি কি বলিতে চাহেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার! 
পরিণাম এই প্রকার, সুতরাং উহা ত্যাগ করা হউক । 

দয়া। না, আমি তাঁহা বলিতে চাহি না। পাশ্চাত্যভাব। 
রাজ ভাষা । উহা ত্যাগ করিলে রাজায় প্রজায় সংস্রব থাকিবে 
কি প্রকারে? বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভাষ। শিক্ষায় কোন দোষ, 
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হয় না; পাশ্চাত্য রা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্ুপবোগী । 
পাশ্চাত্য ভাব ৪ পাশ্চাতা আদর্শ ই প্রাচ্য সমাজকে কলুষিত 
ও বিধ্বস্ত করিতেছে। 
যোগ । পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট আমাদের শিখিবার 
মত কিছুই নাই কি? 
দয়া। কিছু আছে বই কি। বিভিন দেশ ও বিভিন্ন দেশ- 
বাসীর নিকট হইতে নানা প্রকার বিদ্যা বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া 
তাহার সারভাগ বাছিযা লইয়া, কাল দেশ পাত্রের অবস্থানুসারে 
অপনাদিগের জাতীয় ভাবের পুষ্টতা সাধন করাই দেশের প্রকৃত 
মঙ্গল জনক অনুষ্ঠান। কিন্ত ইহা কি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
নহে যে, যে দেশের প্রত্যেক জীবনটা কম্ম প্রিয়তা, শ্রদশীলতা, 
সহিষ্ুতা, সংসাহসিকভ!, অদম্য আশা! ও উদ্যমশীলতা, আত্ম- 
নির্ভরশীলতা ভেজব্বিতা, শ্বজাতি বৎস্লতা জাতীয়ধন্ম, 
জাতীঘশত্তি, জাতীয় গৌরব, সস্প্রারণে সচেষ্টতা প্রভৃতি 
গুণাবলীতে বিভূঘিত ; শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য প্রভৃতি কন্ধে- 
দক্ষহত্ত, আমরা আুদীরত্ঘকাল সেই জাতির দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া, সেই জাতির নিকট' শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, তেমন করিয়া 
গড়িতে পারিতেছি কই? আমরা যদি তাহাদের নিকট 
হুইতে ভাল ভাবগুলি যাহা কাল দেশ পাত্রের অবস্থান্ুসারে 
আমাদিগের সমাজের উপযোগী, তাহা গ্রহণ করিয়া আপন 
আপন জাতীয় ভাবে অন্ুপ্রাণিত হইয়া. 'অগুশীলিত বুদ্ধি বৃত্তি ও 
উদ্বোধিত কন্মম-শক্তি দ্বার স্বীয় সমাঁজকে সংস্কার করিতে চেষ্টা 
করিতাম, তবে বোধ হয় সমাজ-ক্ষেত্র অন্য আকার ধারণ করিত । 





ক্ুক্ভীম্স অন্াস্ম । 
শিক্ষা । 


০ 





( আজ কেন) তোর স্বর শুনে 
প্রাণে লাগে ব্যথা । 
কে তোরে শিখাঁল কেমনে শিখিলি 
কোথা গেলি ব্ল এ নৃতন কগ। । 


বিজন বিপিন মুখরিত করি 
ঢালিতে বিভ্গ যে স্বর লহবী 
(সেই ) মধমাথা গীতি সহসা 'বিসরি 


কেনবে গাহিলি এ কর্কশ! গাঁথা ॥। 


একদিন পাখী নিকুর্জে বসিয়া 
উদাত্তাস্ুদত্ত স্বব্রিত মিলাইয়া 
গান্ধার মধ্যম ধেবত সাধিয়! 
গাঁছিলি গৌরীতে পুর্ব গর্বব গাঁথা ॥ 
নিস্তব্ধ জগতে ঢাঁলিলি কি ধ্বনি 
সেই খাক্‌ যু সম অথর্ব বাঁণী 
বিস্ময়ে এ বিশ্ব . চাহিল অমনি 


হর্ষে শুনিল কি নৃতন কথা । 


২৮ 


শক্তি-সঞ্চয়। 


আর একদিন বসি চিত্রকূটে 

অপূর্বব সঙ্গীত গেয়ে ছিলি বটে 

বীণাঁর বন্ষারে নব কাব্যে ফুটে 
শুনালি পাখীরে রামায়ণি কথা । 

আর এক দিন হিরথতি তীরে 

গেয়েছিলি গীতা মধু মাথা স্বরে 

শুনেছিল সবে মন প্রাণ ভরে 


ভুলেছিল দেশ সুথ ছুঃখ কথা । 


কি গাহিছ আঁজ শুনা নাহি যায় 
গাহিও না পাঁখী সাধিগো তোমায় 
পুরব গরব পুরবী ভাষায় 


পার ঘদি গাঁও মিনতি সর্বথ। 1৯ 


সোপানোপবিষ্ট দয়ানন্দ গঙ্গাতীরস্থ বৃক্ষ-বল্পরীর দিকে, 
তাকাইয়' তাকাইয়া গানটা গাহিতেছিলেন। 
শেষ হইতে হইতে যোগজীবন আসিয়া সম্মুখে উপবেশন 
করিলেন এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুর্ব্বানুবৃত্তির আলোচনা! 


করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 


* গৌরী--একতাল! ৷ 


ক্রমে গানটী 
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যৌগজীবন কহিলেন প্রভো ! আপনি বলিয়াছিলেন 
সমাজস্থ নরনারিগণ কর্মহীন বলিয়া সমাজ ও দেশ ধ্বংসমুখে 
অগ্রসর হইতেছে । কথাটা বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, 
আমরা সব্বদাই দেখিতে পাই মানুষ কন্মরহীন নহে ; হস্তপদাদে 
দ্বারা শারীরিক ক্রিঘ্না, অগত্যা চিন্তারূপ মস্তিক্ষের ক্রিয়। দ্বারা 
কালাতিপ!ত করিতেছে । শুনিয়াছি কম্ম না থাকিলে মানুষ 
বাচিভে পারে না। কন্ম ফুরাইয়া গেলে মানব ধরাধাম 
প্রিতাগ করে । শ্ডাই বোধ হয় স্বভাব-শক্তি দ্বারা পরিচালিত 
হইর্জ। মানব সববদাই কন্ম করিতেছে । গীতার পডিয়াছি, 
শ্রীভগবান কহিয়াছেন 


“নহি কম্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কশ্মুকুৎ 
কাধ্যতে হাবশঃকম্ম সঞ্ঃ প্রক্তিজৈগুণৈঃ 1», 


গীতা ভূঃ অঃ 


কেহই ক্ষণকীলও কন্মা না করিয়া থাকিতে পারে না। 
প্রকৃতি-প্রভাব সত্ব, রজ* তম প্রভৃতি গুণের দ্বারা অভিভূত 
হইয়। অবশভাবে ( অজ্ঞভাবে ) কম্মকরে। এই বিশ্বত্রন্ধাণ্ডে 
স্বভাবের প্রভাব অনাদিকাল হইতে অক্ষুগ্রভাবে পরিচালিত 
হইতেছে । ক্ূর্ধ্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদয় হইতেছে, অথবা 
খিবী স্বভাববশে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণীবর্তে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করি- 
তেছে। চন্দ্র শ্রধাধার! ঢালিতেছে. সাগর সলিল স্কীত--উদ্বেলিত 
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বা শু হইতেছে। সুতরাং মানব ও স্বভাব বশে জন্মিতেছে, 
কম্ম করিতেছে এবং কন্ম ফুরাইলে মরিয়া যাইতেছে। ইহা 
স্বভাবের অক্ষুপ্ন প্রভাব। অবশ্ঠ শিল্প, বণিজ্য, স্থাপত্য, সন্ধ্য। 
বন্দনা, জপ, যজ্ঞাদির আপেক্ষিক অভাব হইয়াছে ; তাই বলিয়! 
কেনন করিয়া স্বীকার করিব যে কর্মহীন হইয়া সমাজ ও 
সমাজন্থ নরনারিগণ ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতেছে । 
দয়া। তুনি সত্যই বলিয়া, কন্খর্ীন নর বাচিরা থাকিতে 
পারে নী। কণ্ম আছে সত্য কিন্তু তাহার ছঁচ উপ্টাইয়া 
গিয়াছে, তাই এভ গোঁলফোগ । যোগজীবন ! আধ্য শাস্ 
সমূহের মধ্যে বন্তমানে সম্প্রদায় নির্বিশেষে গীতা শাস্ত্রের যে 
প্রকার বহুল প্রচার দেখিতে পাই, তাহাতে আশ! ও আনন্দ 
হর যে সেই পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ের করুণ-কণাঁয় ভারত বঞ্চিত 
হয় নাই। ভারতের ঘুম ভাঙ্গিতেছে এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 
হইতেছে । আবার ভারতে হাসিররোল উঠিবে, আনন্দের ধারা 
ছুটবে, আবার ভারত মাতার বিশুদ্ক মুখমণ্ডল প্রসম হইবে । 
বাঞ্ছাকল্পহরু শ্ীভগবানের কৃপায় আমার আশা! ফলবতী হউক, 
কিন্ত এদেশে শাস্ত্র আছে শিক্ষা নাই ; সুতরাং বহুল প্রচার 
হইলেও শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য উপ্ক্ষিত হইতেছে মাত্র । 
যোগজীবন! একটা কথা চিন্তা করি দেখ যে, পাশ্চাত্য 
দেশবাসী ধণ্মপ্রচারকেরা এ দেশে অনেক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন ; তথার প্রতিদিন সমস্ত শিক্ষার্থীকে কিছু সময়ের 
জন্য ধর পুস্তক (বাইবেল) শুনান হয়। আর আমাদের দেশ- 
বাসী মহাত্মাগণ যে সমস্ত শিক্ষাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, 
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তাহার কোথাও কি পে প্রকাৰ ব্যবস্থা আছে? কেন নাই 
বল দেখি? পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের কন্মের 
ছণচ উষ্টাইয়া গিয়াছে তাই আমরা উল্টা বুঝিতেছি। শিক্ষার 
প্রয়োজন বুঝিতেছি, শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কিন্তু সেথায় 
প্রাচ্য শিক্ষার অর্থাৎ আধ্যজাতির জীবন সর্ববন্থ ধন্মশিক্ষার 
কোন ব্যবস্থা নাই। আছে-1১91070২, [30071081)) ৭0:০৮ 
01107)0905 প্রভৃতির খোপা অর্থাৎ বহিরাবরণ। উহার ও 
প্রকৃত রহস্য এ দেশে শিক্ষা দেওয়া হয় না। যদিও কোথায় 
শিক্ষকেরা এক আধটুকু ধশ্নীলোননার চেষ্টা করেন, কিন্তু অন্যন্ত 
শিক্ষার্থীরা তাহাতে মনোঁধোগ করে না; ইহা! কি সাতিশয় 
ছুঃখের বিবর নহে । বল,_এ দেশে গীতার বহুল প্রচার হইর়! 
কি ফল হইবে ? বালকেরা ওৎসুক্য প্রধুক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে 
পারে এবং ন। হয় পড়িতে ও পারে, কিন্ত বুঝিবে কেন? উপ- 
নিষদের সার মন্ত্র গভীর রূহস্যোদ্দীপক গীতাশাস্্ব অধ্যয়ন 
করির়। সাধারণে প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিতে পারে না, বরং 
বিপরাত বুঝিয়া থাকে । তাঙারই কলে তুমি দেখিতে পাইবে 
যে, অজ্ঞেরা ছুই পাত গীত। পড়িয়াই বেদান্তের দোহাই দিয়! 
অথব| পেই প্রকার অন্য একট! কিছু বলিয়া, নিত্য ও নৈনিত্তিক 
কম্ম পদ্ধতির দ্বার আত্মোন্সতি সাধক এবং জাতীয়-জীবন 
গঠনোপবোগী শিক্ষামৃতপূর্ণ পুরাণ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিতে 
শিখিয়াছে। 


৩২ শক্তি-সঞ্চয়। 
শরেয়ান্‌ স্বধর্দ্োবিগুণঃ পর ধর্ধ স্বন্ষ্ঠিতাৎ 
স্ববশ্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম ভয়াবহঃ 1” * 
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গীতার এই শিক্ষামৃত কতজন পান করিয়াছে? কতজনে 
গীতার সেই দেবছুলভ উপদেশ দ্বার। কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদান্ধতারহিত ব্থার্থশন্ত পরার্থবান, কণ্বকুশল জীবন গঠন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে? কতজনে নিত্যক্খী আহার বিহার ও 
নিত্যকর্তবা সন্ধা বন্দনা, জপ যজ্ঞাদিতে যম, নিয়ম প্সভ্যাসে 
যত্ববান হইরাছে তাহা বল দেখি ? কিছুই নহে। 

অলঙ্কার নিশ্াণের ছাচ থাকে। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুসমূহ 
গলাইয়। সেই ছাঁচে ঢালিয়৷ কুগুল বলয়াদি অলঙ্কার নিশ্মাণ কর! 
যায়। দেখ! যায় যে একই স্বর্ণ এক ছাচে ঢালিয়া ব্লয়াকারে 
পরিণত হইয়াছে, আবার সেই স্বর্ণ অন্য ছাচে পড়িয়া কুগুলা- 
কারে পরিণত হইতেছে । ভীচের পরিবর্তনে ধাতুর আকার 
পরিবতিত হয়। মানবের অন্তঃকরণ গলিত ধাতুর ন্যায়, 
অত্যন্ত তরল, সর্বদাই প্রিবর্তিত হইয়া বিভিন্নাকাঁর ধারণ 
করিয়া থাকে । প্ুরাকালে আধ্যজাতির মনোবৃত্তিকে যে 
প্রকার শিক্ষার ছাঁচে টাঁলিয়া যে আকারে গঠন করা হইত, 
আজ ভারতের কোন শিক্ষাগারেই সে প্রকার শিক্ষার ছাঁচ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। স্কত্রই পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিনব 


াশশাঁিশিটি ক (৯৮- 


্ রি রূপে অস্থি গর ধর্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধন্মও শ্রেয়: | 
কেননা স্বধর্মে নিধনে ও স্বর্গ সাধন হয় এবং পরধন্দম নিষিদ্ধ, এ জন্য 
নরক জনক হয়। 





শিক্ষা । ৩৩ 


'ছাঁচের আবির্ভাব হইয়াছে এবং অন্পবয়স্ক কোমলমতি শিক্ষার্থি- 
গণের মনোবৃত্তিকে নেই পাশ্চাত্য ছণীচে ঢালিয়া পাশ্চাত্যভাবে 
গঠন করা হইতেছে । 

বংশপরম্পরান্ুসাঁরে থে প্রকার ভাবমিশ্রিত রক্তকণিকায় 
তাহাদিগের জম্ম, এবং তজ্জন্ত তাহাদিগের মনোবৃত্তি যে প্রকার 
হওয়! উচিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তাহাদিগকে তদ্ধিপরীত 
দিকে লইয়া বাইতেছে। অধিকন্ত স্বভাব বিরুদ্ধ কতকগুলি 
ছুবেবাধ্য বিষয়ের আলোচনার বাধ্য করিয়া বলপুববক তাহা- 
দিগের মস্তি শক্তিকে নিম্পেষণ করা হইতেছে । ফলে শতকরা 
৫০জন রাশীকুত অধীত পুস্তকের নধ্য হইতে তোতাপাখীর ন্যায় 
কতকগুলি বিষয় কস্থ করিয়া, পরীক্ষার ফলন্সরূপ একখানি 
সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতঃ দাস-সুলভ ভীন জীবনের অনুষ্ঠানে 
সচেষ্ট হুইয়। বিদ্ভাশিন্সার সার্থকতা অনুভব করিষা থাকে । 
তাই বলি, ভারতে এখন গীভার-_ 


“ন্‌হি কৃশ্চিজ শণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কন্মকৎ"” 


বুঝাইবার জায়গা নাই, বুঝিবার লোক নাই। তাই 
গীতার বুল প্রচারে ও ফল হইতেছে না । 

সে যাহ! হউক, ভারতের বর্তমান অবস্থা ধীরভাবে চিন্তা 
করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভারতীয় শিক্ষাগারে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সশ্মিলনে প্রাচ্য জাতির প্রাচ্য দর্শন ও ধন্মনীতির 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন না করিলে, ভারতীয় আধ্য- 
জাতির জাতীয়-জীবন যে বিপরীত গতিতে পরিচালিত 

৩ 
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হইতেছে, তাহার ফলে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে দেশের ভয়ানক 
অনিষ্ট সাধিত হহবে। 

ভারতের পুরাতন শিক্ষানীতি সংস্কত ভাবায় বর্ণিত। 
আধুনিক ভারতে সংস্কৃত ভাবা আলোচনার অত্যন্ত অভাব 
হওয়ায়, ভারতবাসী আধ্যজাতির রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্ৰ! 
নিপ্মাণকারী উপাদানন্বরূপ ধর্মনীতি অত্যন্ত শিথিল হইয়। 
পড়িয়াছে। আধ্যসমাজের মূলভিন্তি ধন্মনীতি ও কণ্ম-পদ্ধাত 
মনম্বী খধিগণের গভার গবেষণ। সম্ভূত যে সুনীতি সমষ্টির 
উপর দণায়মান বলিয়া, কালচক্রের কঠোরতর আঁঘাতৈও 
অগ্ভাপি আধ্যসমাজ আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইতেছে; আজ ভারতের কোনও শিক্ষাগারে সে নীতির 
আলোচন। নাই। পুবেবর চতুপ্পাঠীগুলি সর্বদা সংক্ত শাস্ত্র 
এবং তথা কথিত ধন্ম-কণ্মনীতির আলোচনা! করিত । ভারতের 
রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের সহিত বর্তমানে সে গুলির 
অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে দেশের অবস্থা এই 
দাড়াইয়াছে যে, বালকগণ ন্বেস্ছাচারী, উচ্ছঙ্খল, ধর্মবিশ্বাস 
বিরহিত তর্কপটু হইয়াছে ; সমাজে সহানুভূতির চিহ্ন মাত্র 
নাই, সকলেই স্বতন্তাবলঘ্বনে বিশে  চেষ্টিত। 
দেশবাসী দেশবাসীর নিকট কিংবা প্রতিবেশী প্রতিবেশীর 
নিকট প্রতি পদবিক্ষেপে সাহায্য আবশ্যক বোধ করে। যে 
সমাঙ্গে তাহার অভাব হয় বল, মে সমাজের পরিণাম কি 
ভয়ানক। তবে-কখন কখন বালকদিগের মধ্যে যাহা কিছু 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়, তাহা অস্থায়ী হুজুগপ্রিয়তা মাত্র। যদি 


শিক্ষা ৩৫ 


দেশের অবস্থ। বুঝিতে চাহ, তবে সহরের দিকে তাকাইও না" 
কারণ সহরের ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন, বহিরাবরণ চির- 
কালই সুন্দর রহিবে। এঁটী পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। জাতীয়-.' 
জীবনের জনন-ক্ষে ত্র পল্লীচিত্রে নয়ন নিক্ষেপ কর, দেখিবে_- 
তথায় বাহিরে জঙ্গল, ভিতরে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকীতরত! 
প্রভৃতি কলুধিত চিন্তায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে । 

যোগ । জাতীয়তা লইয়া ভারতে এত বড় তুমুল 
আন্দোলন হইয়! গেল, উহাতে জাতীয়-জীবন গঠনের কিছুমাত্র 
সাহায্য হয় নাই ? 

দয়া। বিশেষ কিছু নহে। কারণ, ভারতের জল বায়ু» 
পববত-কন্দর, বৃক্ষ-বল্পরী প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, 
বোধ হইবে যেন সরলতা, কোমলতা, ধন্মপ্রাণতা তাহাদের 
সমস্ত শরীরে মাখিয়া রহিয়াছে । এমন ধন্মপ্রাণ ভারতের 
কোমল হৃদয় নিরীহ চরিত্র আধ্যনন্দ নগণ, পাশ্চাত্য রাজনীতিক 
কুটিলতা কঠোরতার ঘনাবরণে আবরিত পাশ্চাত্য ভাবের 
জাতীয়-জীবনের অন্ুকর্ণ গঠিত হইবার মত স্থষ্ট নহে । 
ভারতের পুরাবৃন্ত অন্ুুসন্ধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে ষে, 
আধ্যজাতি বহু পুর্বকাল হইতে জ্ঞানোন্রতির ফলম্বরূপে 
দৈহিক শক্তিকে উপেক্ষ। করতঃ মানপিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনে 
মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন, তাই ভারতের এতিহাসিক যুগেও 
অসংখ্য মনস্তন্ববিৎ ঈশ্বর-কল্প মহাসাধকগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ভারতের ইতিহান অধ্যাত্মবাদের স্ুবর্ণক্ষরে রপ্রিত ৰরিয়। 
গিয়াছেন। ভারত পতনমুখে অগ্রপর হইবার কালেও যে 
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সমস্ত মহাত্মাগণ ভারত-মাতার বক্ষ শোভন করিয়াছিলেন ; 
সেই বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশা, নানক, শ্রাচৈতন্য প্রভৃতির মহীয়ান 
চরিত্র জগতে অতুলনীয়। তাহাদের পদাস্কান্ুমরণ করিয়া 
করিয়া ভারতবাসী নিজ দেহের শোণিতকণ! পধ্যন্ত ধণ্থানু- 
প্রাণিত করিয়া ভুলিয়াছিল। বোধ হয় সেইজন্য ভারতের 
ভদ্রলোকেরা ১৬০৮ 000505010 বুঝেনা, কিন্তু কুষকেরাও 
অনেক দার্শনিক তত্ব বুঝে । 

অধুন। যুগান্তুর কালব্যাগী ভারতীয় স্বভাবকে পরিবর্তন 
করিয়। ভারতবাঁসীকে পাশ্চাত্য ভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করার 
ফলে, ভারতে সমাজ ও ধর্্ বিপ্রব স্মচিত হইতৈছে | এই 
প্রধূমিত বিপ্রববহি নিব্বাপন করিয়া ভারভবামী আর্ধাজাতির 
জাতীয়-জীবন পুনরুদ্বোধিত করা কঠোরভর ত্যাগ-যজ্ঞাত্মক 
আগা সাধ্য । জশিন। কতদিনে কোন মহাপুরুষ আবির্ভাব 
হইয়া তাহা সম্পাদন করিবেন । 

আমরা প্রসঙ্গাগত আলোচনার অনেক দূরে আসিয়া 
পড়িয়াছি। এখন তোমার জিজ্ভাদিত বিষয়ের আলোচনা করা 
কণ্তব্য ; কিন্ত অদ্য অধিক রাত্রি হইয়াছে চল আশ্রমে যাই! 











মালতি 0 দাশ 


চক্র জ্যাম । 
কম্ম। 
ক 
আর কবে হবে সে দ্রিন উদয় | 


গম্ভীর গরিতে ও কার ধ্বনিতে 
দিগন্ত ধ্বনিত হবে কবে ভাঁয়। 


খষি সবে কবে যজ্ঞ কুণ্ডে বসি 
ঢলিবে আহুতি স্বাহি। স্বধা ভাবি 
যজ্ঞ ধুমে ঢেকে যাঁবে দশ দিশ 


খত্বিক গাহিবে বৈদিক ভাষায় 


ঘরে ঘরে হবে পৃণ্য দেব গুহ 
শঙ্খ ঘণ্ট। ধ্বনি হবে অহরহঃ 
বহিবে সংমারে আনন্দ প্রবাহ 
পুণ্যের উদয়ে হবে পাঁপ ক্ষয় । 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র সবে 
আপন কর্তব্য মননিবেশিবে 
দয়! ধর্ম, ক্ষম। গ্রীতি বৃদ্ধি হবে 


এক লক্ষ্য মুখে চলিবে সবাঁয়। * 





* মূলতাঁন-_-একতালা । 
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গানটী সমাপ্ত করিয়। দয়ানন্দ সম্মুখে উপবিষ্ট যোগজীবনকে 
কহিলেন,_সমাজস্থ নরনারিগণ অল্পাধিক পরিমাণে কন্ম 
করিতেছে এবং তথা কথিত কর্মের দ্বারায় যথা কথব্চিৎ শক্তিরও 
পরিচয় দিতেছে ১ তবে আবার শক্তি ও কর্মমুহীনতা জন্য 
সমাজ বা দেশ ব্বংসমূখে অগ্রসর হইতেছে কেন, ইহা অত্যন্ত 
গুঢ-রহপ্য বিশিষ্ট চিন্তার বিষয়। উহা! ঝুঝিতে হইলে ভারতীয় 
আধ্যজাতির জাতীয়-জীবনের 1বরাট সামাজ্য যে বিশেষ প্রকার 
কম্ম ও শক্তিবূপ ভিন্তিভূমির উপরে স্থাপিত, সেই কর্ম ও 
শক্তি বিষয়টা কি তাহা ভাল করিয়। বুঝিতে হইবে । 

“কৃ” ধাতু “মন্‌” প্রত্যয় যোগে “কন্ধী” শব্দ নিশ্পন্ন 
হইয়াছে ; উহার অর্থ ক্রিয়া বা কার্য, অর্থাৎ যাহা করা বায় 
তাহাকেই কন্ম কহে, বে প্রকার কর্খাপদ্ধতি আচরণ করিয়া 
মানুষ প্রকৃতই উন্নতির পথে অগ্রবন্তা হইতে পারে, গীতা 
প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ তাহাকেই কন্ম এবং অন্যথা আচরণকে অকন্ধ 
বা বুথ কম্ম বলিয়াছেন। 

সুখও শ্রান্তি বলিয়। আবহমান কাল হইতে যে ছুইটী প্রচলিত 
কথা আছে, উহার অর্থ কি, তাহা এখানে বলিবার আবশ্যক 
নাই ; কিন্তু এ ছুইটী কথা লইয়াই জগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে । 
জগতের প্রত্যেক মানব কেন-_গ্রাত্যেক জীব-জন্তও এ ছুইটী 
বিষয় উপভোগ করিবার জন্য লালায়িত। জীবজগৎ কত কি 
উপায় উদ্ভাবন করিয়া এ ছুইটী বিষয় আয়ত্ত করিতে চাহে, 
এবং তাহারই জন্ত জগৎ কর্ম্মশীল ; নতুবা বোধ হয় কেহই কর্ম 
করিত না । | 
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একটী পরমাণু অপর একটা পরমাণুর সহিত, একটা জীব 
অপর একটী জীবের সহিত, একটী মানব অপর একটী মানবের 
সহিত মিলিত হইয়া, যেন আপনার উত্তপ্ত হৃদয়ে শীস্তি-সলিল 
সিঞ্চন করিতে চাহে | এই উদ্দেশ্যেই জগতের প্রত্যেক পরমাণু 
পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতে অক্রীন্ত কশ্মকাণ্ড অভিনয় করিতেছে £ 
কিন্তু কোথায় শান্তি-কোথায় সুখ ; একটী পাইলে আর 
একটী চাহে, একটার সহিত মিলিত হইলে আর একটাকে 
মিলঃইবার জন্য জ্বলন্ত আকাঙ্খাপুর্ণ উদ্বেলিত হৃদয়ে সেই 
দিকেই ছুটিতে চাঁঙে ; অথচ দেই ছুর্দমনীয় চেষ্টার পরিণাম 
ফল কেবল মাত্র নৃতন নৃতন অভাবের স্ষ্টি করিতেছে । সেই 
অভাবের রুদ্র মুন্তি প্রতিনিয়ত বিভীষিকা প্রসব করিয়৷ 
মানবকে ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহে; কিন্ত মানব-হদয় বীর- 
তের আকর স্থান, মানব সেই রুদ্র মু্তির বিকট হাস্তে ভ্রক্ষেপ 
না করিয়া, সমস্ত জগতের জড় ও চৈতন্য হইতে আপনার 
প্রয়োজন পুরণের জন্য একটী একটী করিয়া বাছিয়া বাছিয়া 
কত কি আপনার সহিত মিলাইতেছে ; ইহাই জগতের “কন্দ্ম ।* 
কিন্তু যাহার জন্য কর্ম, তাহা কোথায় । যাহার জন্য নগরে- 
প্রান্তরে, বনে-ভবনে, সাধু-সন্গ্যাসী, যোগী-ভোগী, গৃহী-বিরাগী 
জীব-জন্ত, জড় ও চৈতন্য লালায়িত, সেটী কোথায়? কেহ 
এহিকের জন্য, কেহ পারত্রিকের ধুয়া ধরিয়া অবিরাম কর্ধ-ব্রতে 
আত্মোৎসর্গ করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, 
বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া দিতেছে, কিন্তু কৈ সে সুখ বা 
শীস্তি কোথায়? - কোথায়ও নাই, কেন নাই বলিতে পার কি? 
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শুন,_ভালবাসা পাইয়! ঘে সুখ হয়, ভালবাসিয়া তাহ? অপেক্ষা 
কোটা গুণ সুখ অনুভব কর! যায় ; সেইরূপ বিশ্বত্হ্ষাপ্ড বিচুর্ণ 
করিয়। আমিত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে আত্মপাৎ করিয়া বিশেষ 
কিছু সুখ হইবে না, বিন্দু মাত্রও অভাব দূর হইবে না ; কিন্ত 
আপনাকে জগং ভরিয়৷ ছড়াইয়া দিতে পারিলে, অনির্ববচনীয় 
স্বখ-অভাবনীয় শান্তি অনুভব করা যায়। ইহাই প্রাকৃতিক 
নিয়ম; ইহাই বুঝাইবার জন্য প্রকৃতিদেবী অনন্ত অভাবের 
ও আকাঙ্খিতের মিলন কৌশল স্ষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমার 
অভাব পূরণের জন্য, তোমার আকাঙ্খিত মিলাইবার ভন্য 
আপনার 'অপরিমেয় ভাগ্ডারের দ্বার চির-উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। 
ভ্রান্ত জীব তাহ। দেখিয়াও দেখিতেছে ন।, বুঝিয়াও বুঝিতেছে 
ন।; তাই সে প্রকৃতির ভাগ্তারকে আপনার অভ্যন্তরে আত্মসাৎ 
করিতে চাহে, উহা! ঠিক নহে। প্রকৃতি যেমন পরের জন্য 
আপনাকে চির-উন্মুক্ত রাখিয়াছেন. তুমিও যদি ভীহার ন্যায় 
আপনাকে জগতের জন্য চির-উন্মুক্ত রাখিতে পার, তবে তোমার 
আমিতের সঙ্কীণ গণ্ডী বিচুর্ণ হইয়া! সার্বজনীন প্রকীর্ণতা লাভ 
হইবে । এই প্রকীর্ণতাই মানবের অভাব উন্মোচন করিতে 
প্রকৃত সমর্থ। কারণ যখনে মাঁনৰব জগৎ ভরিয়া আপনাকে 
ছড়াইয়। দিতে পারে, তখন মে আপনিই জগৎ; সুতরাং 
তখন তাহার আর চাহিবার--পাইবার কিছু থাকিবে না; কিন্ত 
মানুষের স্বভাব তাহার বিপরীত, তাই মানব চির-অভাবে' 
উৎপীড়িত। 

এই প্রকার প্রকীর্ণত। বা আমিত্রর প্রসার লাধন করা কেন--. 
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অবধারণ করাও এক ছুরূহ ব্যাপার ; কিন্তু এই প্রকীর্ণতা সাধন. 
করাই প্রকৃত কম্ম্ু, এবং এই পিশিষ্ট কম্ধন প্রথাই মানবকে অনন্ত 
উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহাই মানব সমাজের, 
সাব্বজনীন ধন্ম। মনম্বী আধ্য ঝযিগণ মানব সমাজকে ইহা 
শিক্ষা দ্রিবার জন্য যে সমস্ত সামাজিক পদ্ধতি প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, আমাদিগের পুর্ধবপুরুষগণ তাহা আচরণ করিয়া, 
উন্নতির পথে সব্বাপেক্ষা অগ্রবস্তী হইয়াছিলেন বলিয়া, ভাহারা 
আধ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন | 

আধ্য সমাজের কন্মকাণ্ডের এই বিশিষ্টতা, আমরা আর' 
একটু বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য গীতার ছুই একটা শ্লোক: 
আলোচন! করিতে পারি । যথা, 

ভগবান শ্কৃষ্ণ এই কথাগুলি অজ্জনকে বুঝাইয়! দিবার! 
জন্য বলিতেছেন | 

“নিয়তং কুরু কম ত্বং কন্ম জ্যায়োহা কর্মু্ণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকম্ম্ণঃ ॥৮ 

“হে অজ্ঞন! তুমি সর্বদাই কর্ম কর, কণ্মন দ্বারাই অকন্ 
পরাঁজিত হয়। যদি তুমি কশ্ম না কর, তবে তোমার শরীর 
যাত্রা পরিচালিত হইবে না অর্থাৎ তুমি ধ্বংসযুখে পতিত: 
হইবে ।” 

অবশ্য অর্জুন জড়তা লাভ করেন নাই। সমস্ত ভারতের 
ভাগ্য পরীক্ষা-ক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রে বিশাল বাহিনী 
পরিচালনার ভার লইয়া, অসীম বলশালী দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে, 
যুদ্ধার্থে উপনীত অস্ভুতকন্ম্মী মহাবীর পার্থ, আত্মীয় স্বজনকে 
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'নিহত করা অকর্তব্য মনে করিয়। প্রতিনিবৃত্ত হইতে উদ্যোগী 
হুইলেও তাহার জড়ত৷ নিম্পন্ন হইতেছে না। স্বভাব-বশে 
তিনিও কন্ম করিবেন; তবুও শ্রীভগবান সেই মহাবীরকে 
পুনঃ পুনঃ কন্মু করিতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন, তাহা আমরা 
সাধারণতঃ ছুই প্রকারে বুঝিতে পারি । 

প্রথমতঃ এই যে, সৎ বা অসৎ আহার বিহার প্রভৃতি 
কাধ্যের অনুরূপ ভাবে মানবের মনোবুত্তি গঠিত হয় এবং 
দীর্ঘকাল অবধি একই ভাবে পরিচালিত মনোবৃত্তি, শরীরস্থ 
রক্তকণিকার উপরেও আধিপত্য বিস্তার করে ; অর্থাৎ রক্তের 
মধ্যস্থিত জীবাণুগুলিকে সেই ভাবাপন্ন করিয়া তুলে । পুক্র 
পৌজ্রাদি বংশপরম্পরায় উক্ত প্রকারের শোণিত জীবাণু পরি- 
চালিত হইয়া, পুব্বপুরুষগণের দৈহিক ও মানসিক ভাব পর- 
'পুরুষগণের মধ্যে সংক্রামিত হয়। সুতরাং পুর্ববপুরুষগণের 
দৈহিক ও মানসিক কাধ্য ও ভাব অবলম্বন করা মানুষের পক্ষে 
স্বাভাবিক, এবং এ স্বভাব অবলম্বনে মানব অতি সহজে 
প্রাকৃতিকশক্তি ক্রমোন্নতি বিধানের মধ্য দিয়া উন্নতির পর 
উন্নতি, ক্রমে চরমোন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তাহার 
বিপরীত গতি মানবকে অবনত করে। 

ওজঃশক্তির পরিচালনা অর্থাৎ জন্মুখ সংগ্রামে দৈহিক বল- 
পরীক্ষা, রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালন ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক 
কন্ম ও ধর্ম। রজোগুণাত্বক ক্ষত্রিয়জীবন পুর্ববকাল 
হইতেই উহার মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট। অজঙ্জুন স্বধর্্-নিরত 
ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তাহার তদনুরূপ কার্ধ্য করাই আত্মো- 
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ন্রতিকর! তদ্দিপরীত অর্থাৎ সহসাগত বিশুদ্ধ সত্ব বা 
তমোগুণ সন্তৃত কাধ্যস্পৃহা তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। 
সুতরাং এ বিপরীত ভাবের কন্মকে অজ্জনের পক্ষে অকর্্ম 
বলা যাইতে পারে। এ প্রকার অকশ্মের আশ্রয় গ্রহণে 
মানবের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবন নষ্ট হইয়া যায়। 
অজ্জন ক্ত্রিয়সন্তান, ক্ষত্রিয়োচিত আহার বিহার দ্বারা তাহার 
দৈহিক ও মানসিক শক্তি পরিপুষ্ট ; সহসা ত্রাহ্গণত্ব গ্রহণ 
তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক । কারণ, চির-চিন্তিত রাঁজ্যলিগ্গা। 
এবং বলের প্রতিযোগিতা প্রদর্শনার্থ দুর্ঘমনীর অধ্যবসায় 
সহকারে অজ্জুন যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, স্বজনগণের 
পুবৰ সৌহ্দ্য এবং পরের অভাব স্মরণ করিয়া, স্নেহের স্বাভা- 
বিক শক্তিতে সাময়িক দুর্বলতা প্রযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ 
করিলেও তাহার হৃদয় হইতে এ রাঁজ্যলিগ্না একেবারে মুছিয়া 
ঘাইবেনা। উহা তাহার স্মৃতি পথে সমুদিত হইয়, ভোগ 
ও লোভের স্বাভাবিক শক্তিতে তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিবে; 
তাহার ফলে অজ্জীনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভরু জীবনই 
কর্তব্যভষ্ট হইবে । এই স্বাভাবিক শক্তির প্রভাব ম্মরণ 
করাইয়া অজ্জনকে সাবধান করিবার জন্য শ্রীভগবাঁন 
কহিলেন ;- 


“কর্শের্িয়াশি সংযম্য য আস্তে মন সা স্মরন্‌। 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স্‌ উচ/তে |” 


গীতা তৃঃ অঃ 


৪৪ শক্তি-সঞ্চয়। 


কন্দেন্দ্িয সংযন করিয়া যে ব্যক্তি মনে মনে উহা! স্মরণ করে, 
তাহাকে ইন্দ্রিয় ভোগেচ্ছুক মিথ্যাচারণকারী এবং বিমৃঢ়াত্ম' 
কহে। 

অবশ্য অর্জন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া? 
আন্ততঃ আহারাদি সংগ্রহের জন্যও কর্ম করিবেন, কিন্ত স্মঙ্ষ্প- 
তত্বজ্ঞ ভবিব্যদ্বশী মহামনন্বী খধিগণ কথিত শাস্ান্্ঘায়ী জাতি- 
ধন্ম বিশেষে বিধি নিষেধান্থুূপ কন্ম-পদ্ধতি, যাহা তাহার পু্ব- 
পুরুষগণ দ্বার আসরিত হইয়াছে, তাহাই অজ্জনের সহ! সংরক্ষক 
ও উন্নতি বদ্ধীক কম্ম”। পুরুবকাঁর প্রদর্শন পুবর্কক এ প্রকাব 
পুরুষানু ক্রমিক কর্্ম-পদ্ধতি আচরণ ছারা মানব চরম উন্নতি- 
পথে অগ্রদর হইতে থাকে। নতুবা চিন্তচাঞ্চল্য প্রযুক্ত 
সহসাগত কেন ভাবের বশবন্তী হইয়। ভয় বা স্বেচ্ছাঁচাঁর 
প্রণোদিত যথেচ্ছাচরণে প্রবৃন্ত হইলে, ঘোর অবনতি অভিমুখে 
পরিচালিত হর। স্বৃতরাং ততৎকালোচিত জাতি ধন্ম সবিশেষে 
কর্তব্য সম্পাদন করাই অর্জনের পক্ষে কর্ম, তাহার অন্তরথা- 
চরণ অকর্ম্টা। ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শুক্রাদি চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের শ্রেণী বিশেষ ও ব্যক্তি বিশেষের 
পক্ষে উপ্দেশ। দ্বিতীয়তঃ জ্ীভগবাঁন কহিলেন,__- 


“ষজ্ঞার্থাৎ কর্্মণোহ্যাত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমাচব ॥ 


গত তৃঃ অঃ 


কর্খ। 8৫ 


যঙ্জার্থেই কশ্মকর! কর্তব্য । তদ্বাতিরেকে কশম্মদ্বারা লোক 
বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব হে পার্থ! নিষ্ষাম হইয়া যজ্ঞার্থে 
কন্মম আচরণ কর। কারণ এই যে, কম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ 
হইতে জল, জল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রাণিদেহ কষ্ট হয়, 
এবং এ গ্রাণদেহই সংসারের পুষ্টিসাধন করে । 
ফল কথ! এই যে, যাহাদিগের দ্বারা জগতের অস্তিত্ব রক্ষিত 
রঃ তেছে, সেই প্রাণিদেহ পরিপুষ্ট করিবার জন্য অন্ন জলাদি 
দুল উপাদানগুলি যে যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইতেছে ; এ যজ্ঞ 
এক অংশে প্রকৃতিৰপে জগতের যাবহীয় আবশ্যক সৃষ্ট 
বরিতেছেন_যাবতীয় অভাব পুরণ করিতেছেন, এবং অপর 
অংশে জীবনী শক্তিক্ধপে জীবের অস্তিস্থ রক্ষী করিতেছেন ।% 
চির-প্রবতিভ এই নিরমান্সনারে সংসার-চন্রর পরিচালিত 
হইয়। আমিভেছে 2 যেখানে এই বিধাঃনর ব্যতিক্রম হয়, সেই 
খানেই সংসার ধ্বংস-মুখে পরিচালিত হয়। 
প্রত্যেক মানব এই বিরাট বিশ্ব-সংসার-চক্রের এক একটা 
অংশ । উক্ত সংসারচক্রের থে অংশে যে অবস্থিত, মেই অংশে 
তাহার যথেষ্ট কর্তব্য আছে; যখন তাহার দ্বারা দেই কর্তব্য 
সম্পাদন হয় না, তখন চক্রের সেই অংশটী শক্তিহীন ও 
অকশ্থন্য হইয়া পড়ে। ভারতীয় আধ্য-সমাজ বিশ্বব্যাপী বিরাট 
সংসার-চক্রের একটা দ্ুদ্রতম অংশ, এবং ভুমি আমি এ 





০ 


শ্ত বিশিষ্ট বু বিস্তুত বিষ অতি সংক্ষেপে বিকৃতি করা 
তইয়াছে। গ্রন্থকর্তা প্রণীত রহস্য-মুকুর নামক গ্রদ্থ অধ্যয়ন করিলে 
ইহা এবং অন্ঠান্ত অনেক বিষয় বুঝিয়া আনন্দ অনুভব কর! যাইবে । 


নি 
7৩11 


৪৬ শক্তি-সঞ্চয় ৷ 


ক্ষুদ্রাংশের এক একটা প্রত্যঙ্গ। তুমি সমাজের যে অংশে 
অবস্থিত, সেখানে থাকিয়। সমাজারঙ্গের পরিপোষণ জন্য যদি পূর্ব্ব 
কৃথিত প্রকারে “কম্ম” ন। কর, তবে কেবলমাত্র যে 
তোমার অবনতি হইবে তাহ। নহে * তোমার দ্বার! সমাজের একটী 
অংশ অকন্মশ্য হইয়। যাইবে, এবং তোমার কুসংসর্গ সংক্রামিত 
হইয়া সমাজের অন্যান্ত অংশও ছুর্ববল হইয়া পড়িবে । এই 
দুর্বলতাই সমাজ বা দেশ ধ্বংসের কারণ । 

যোগ। ঠযজ্ঞ” অর্থ কি? 

দয়া। শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে “যজ্ঞ” অর্থ-বিষু । শ্রীধর- 
স্বামী, শঙ্করাচাধ্য, ও আনন্দগিরি প্রভৃতি টীকাকর্ভাগণ গীতার 
তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকের টাকায় “যজ্ঞ বৈ বিষুণরিতি শ্রুতে” 
ইত্যাদির ছার উহারই সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ বিষুঃ 
আরাধনারূপ কন্মই “যজ্-কম্দ্ু” ৷ “যজ ধাতু” ৭ প্রত্যয় করিয়া 
যজ্ঞ শব্দ নিষ্পাদিত হইয়াছে, উহার সাধারণ অর্থ--হোমাদির দ্বারা 
দেবত। অঙ্চন। ভাবার্থ এই যে, কাহারও উদ্দেশ্যে স্বাচ্ছন্দ্য- 
চিন্তে স্বার্থত্যাগ করা । তবে, বজ্ঞ শব্দ নানাপ্রকারে_নানা অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন জপ-যজ্ঞ (ইষ্ট মন্ত্রাদি জপ) তপ- 
যজ্ঞ (ম্বাধ্য।য় অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন) আহুতি-যজ্ঞ (হোমাদি) 
ইত্যাদি। বিষ্ণুর সহিত ইহাদিগের সংস্রব রাখিতে হইলে এই 
প্রকার বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ল্রমন্ত্র জপ, বিষ্ু-চরিত্র অধ্যয়ন, 
অধ্যাপন এবং বিষুপ্রীতির জন্য হোমাদিতে আহুতি প্রদান 
ইত্যাদি । 

যোগ। বিষুঃ” অর্থকি বুঝিব ? 


কর্ম । ৪৭ 


দয়া। বেবেষ্টি বিশ্বমিতি বিষ্ণ। যে মহীয়ান সত্বাঁ 
বিশ্ব ব্যাপির। রহিয়াঞ্েন, অর্থাং অন্রংলিহ শৈল-শিখর হইতে 
বালুকাকণ। পধ্যন্ত বিশ্বনামাজ্যের প্রত্যেক পরমাণুতে সত্তা 
সংরক্ষিণী শক্তির বিকাশ করিয়া জগতের সজীবতা সম্পাদন 
করিতেছেন, সেই বিশ্বব্যাপী জীবনীশক্তিকে “বিষণ” কহে ।' 
কথাটী বুঝ। কিছু কঠিন, আম এ সন্বন্ধে পরে তোমাকে আরও 
কিছু বলিব ; তবে তুমি আপাততঃ এই পধ্যন্ত বুঝিয়! রাখ যে, 
বিধু সত্বগুণ বিশিষ্ট সব শ্রেষ্ঠ দেবতা | 

যঙ্জন্র়ার ফলম্বরূপে আধাম্মিক ভাবের উন্মেষ হয়। 
অধ্াত্ম+্ক করির। “আধ্য!ঝ্সিক” শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে, 
উহার অর্থ আত্মার্িত__আত্ম। সশ্বপ্ধীয়। ফল কথা এই যে, 
যে ক্রিয়ার দ্বারা আপন।র মধো পরনাস্মারূশী ব্রন্মের অভিব্যক্তি 
হয়, তাহাকেই যজ্ঞ-কন্ম বল। যাইতে পাঁরে। এই “বহ্গ”্ই অনন্ত 
অসীম জগদ্বাপী অখণ্ড সত্ব। দ্বার। বালুকাকণা হইতে শৈল-শিখর 
পধান্ত আস্মাবূপে অবস্থিত, সুতরাং ব্রহ্মা, বিঞু, যজ্ঞ একই 
কথা। আমর। যাহাকে যক্ঞার্থ কন্ম বলিতেছি, তাহাই বক্ষার্থ কর্ম 
কম্মের দ্বার। ধাহার মধ্য এই বিষুরর ঝ| ব্রহ্মভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি 
হয়, তিনি নিজেও অনন্ত অপীম জণদ্বাপী এক বিরাট আমির, 





* ব্রহ্মণ্যাধায় কণ্মাণি সঙ্গং ত্য পণ করোতি যঃ। 
লিপ/তে ন স পাঁপেন পদ্মপত্রমিবাস্তদ। ॥ গীতা পঃ অঃ 
ফলসক্তি শূন্ন হইর়। যিনি কর্ম কন ব্রন্দেতে অর্প1 করেৰ অর্থাত ব্রদ্ের 
উদ্দেশোই কর্ম করেন, তিনি পদ্ম পত্রের জলের স্থায় পাপে পপ হয়েন ন।। 


৪৮ শক্তি-সঞ্চয়। 


প্রতিকৃতি; তিনিই আমিত্ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়।! 
সাব্বগনীনতা বা! প্রকীর্ণতা। লাভ করিতে সমর্থ হন। তাহার 
অভাব নাই, ছুঃখ নাই, উদ্বিগ্রত। নাই / তিনি অনন্ত অসীম 
শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ । তিনি প্রকৃতির উপর আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া! সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি জয়ী হইতে পারেন। 
সুতরাং প্রকৃতি প্রাছুর্ভ.ত বিশ্বসানাজ্যের, জড় ও চৈতন্য, জপ- 
মালার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ভীহার করায়ন্ত । 


যে সমাজে এবন্প্রকার মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়, 
সে সমাজ সুখ-্থাচ্ছন্দ্যপুর্ণ অনন্ত উন্নতির আবাসস্থল হয়। 
এ সমস্ত মহাপুরুষগণের আন্তকম্পায় নানাবিধ আবিক্ফিয়া ও. 
জ্ঞান বিস্তার দ্বারা সমাজের যাঁবতীঘ্ অভাব বিদূরিত হইতে 
থাকে £ প্রভাত এ মহাপুরুষগণের সংসর্গ প্রভাবে সমাজের 
সাধারণ ন্যক্তিবর্গ উক্ত প্রকার যজ্ঞকন্মের অল্লাধিক 
পরিমাণ ভন্তরশীলন করিয়া, অল্পাধিক পরিমাণে ফললাভে 
সমর্থ হয়, এবং এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে সামাজিক লোক 
সমূছের পরার্থপর ত্যাগ-চেষ্টা ছারা, সমাজ পরস্পর সহান্ু- 
ভূতিপুর্ণ একপ্রাণ হইয়া উঠে, ও তাহারই ফলে দেশ অনন্ত 
সুখ-শান্তির আবাসস্থল হয়। ইহা শ্রেনী নিবিবশেষে সমাজস্থ 
সাধারণের প্রতি উপদেশ । 

এখন দেখ, শ্রীভগবান কম্ম সমূহকে সাধারণতঃ শারিরীক ও 
মানসিক এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, উভয়ের 
সামগ্জন্য সংরক্ষণ পুর্ব্বক স্থষ্টির সত্ব। সংবদ্ধক , উপদেশাম্বতপূর্ণ 


কম্্ম। ৪৯ 


স্বয়স্তুব বেদও তাহার অর্থবিৎ মহামনস্বী খবিগণ কথিত শাস্ত্র 
সম্মত বিধান মতে যথাবিহিত বর্ণ ও আশ্রম ধশ্মোচিত কর্- 
পদ্ধতি দ্বারা জীবন পরিচালন করিতে অজ্ঞুনকে ও সাধারণকে 
অনুচ্ঞা করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিতেছেন যে, এই প্রকারে কর্ণ 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে, সাব্বজনীন প্রকীর্ণতা লাভ 
হইয়া মানবজীবন এক অনির্চনীয় সুখ-শান্তির আবাস স্থলে 
পরিণত হইতে পারে। 

গীতায় এবং অন্যান্য শান্ত, এই প্রকারে নিয়ন্ত্রিত ভাবে 
কণ্দমাচরণের নাম পুণ্য বা ধন্মীচরণ এবং ইহার বিপরীত রূপ 
কম্মীচরণকে অকন্ম বা পাপাচরণ কহিয়াছেন। অকন্ম 
বা পাপাচরণের ফল অভাব হইতে অভাব_-অনম্ত অভাবে 
নিম্পেষিত করিয়া মানবকে ধ্বংসমুখে লইয়া যায়, এবং কম্ম বা 
পুণ্যাচরণের ফল মাঁনবকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ব্বগ” 
হইতে স্বগ? আনন্দ হইতে আনন্দ_-অবিরাম আনন্দধারায় 
ভাসাইতে ভাসাইতে চিরস্থায়ীত্বের দিকে লইয়া যায় । 


“ছুভিক্ষাদেব দুভিক্ষং ক্রেশাৎ ক্রেশং ভয়াডয়ং। 
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতং যাস্তি দরিদ্রাঃ পাঁপকারিণঃ ॥ 
উৎসবাদুৎসবং যাস্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাঁৎ সুখং | 
শরদ্দধানাশ্চ দাস্তাশ্চ ধনাঁচ।ঃ শুভকারিণঃ ॥». 


মহাভারত, শাস্তিপর্বব। 


অর্থাৎ পাপাচারী দরিদ্র ব্যক্তি ছতিক্ষ হইতে ছুর্িক্ষ, তথ! 
ক্লেশ হইতে ক্লেশ, ভয় হইতে ভয়, পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত 
৮৮ রঃ 


রহ শক্তি সঞ্চয় । 


হয়। আর শ্রদ্ধাবান, ধনাঢ্য, দাতা, পুণ্যাচারীজন, উৎসব হইতে; 
উৎসব, সুখ হইতে সুখ, এবং স্বর্গ হইতে স্বর্গলাভ করে, 

মহাভারতে এখানে পাপাচারিগণকে দরিদ্ধ ও পুণ্যাচারি- 
গণকে ধনাঢ্য বলিয়। উভননধিধ আচরণের ফল বিবৃত হইয়াছে । 
দরিদ্রেরাই অভাবের দ্বারা উৎগীড়িত হয় এবং ধনীরাই সুখ-শান্তি 
“উপভোগ করে । 

এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, স্বভাববশে যথেচ্ছ কন্মম 
করাকে প্রকৃত কম্ম ধল! যায় না; উহা অক । যাহ! 
অকন্ম, তাহা মানবকে ধ্বংস-যুখে পরিচালিত করে। বর্তশান 
ভারতে সমাজ ধ্বংসকারী অকম্মের অত্যন্ত আধিভাব হইয়াছে, 
তাই এত অভাব--এত ছুঃখ। ইহাই চিন্তা করিয়া বলিয়া 
ছিলাম যে ভারতীয় আধ্যসমাজে কন্মের অত্যন্ত অভাৰ 
হইয়াছে । ভারতে আধ্যজাতির জাঁতীয়-জীবন উত্ত প্রকার 
কণ্ঈ-পদ্ধতি অবলম্বনে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া, কালচক্রে 
কঠোরবূপে নিম্পেষিত হইর। ও অদ্যাপি উহার অস্তিত্ব বর্তমান 
রহিয়াছে । ১১৯৩ খ্ষ্টাব্দে মহম্মন ঘোরীর হিন্দুস্থা,ন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার কাল হইতে বৈদেশিক বিধন্মিগংণর কঠোর উৎপীডনে 
ভারতীয় আর্ধ্যজাতির জাতীয়-জীবন শক্তিহীন, বিশৃঙ্খল ভাঙা" 
পনন ও ধ্বংদোনুখ হইয়া পড়িয়াছে। উহাকে সংস্কার করিয়া 
আর্্যজাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণে অভিলাবী হইলে, মহামনম্বী 
আধ্য ৪ ঝবিগণের নির্দেশিত পন্থাবলম্বন করিতে হইবে । 
পুরাভারতের খধিগণের অনুকরণে আবার ভারতের নগরে 
নগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ; আধ্য বালক" 


কন্ম, ৫১ 


বালিকাগণকে আশ্রম-ধন্ম শিক্ষ। দিতে হইবে ; আবার ভারতে 
আর্ধ-জাতির গৃহে গৃহে দেবমন্দিরে সান্ধ্য-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টার . 
শ্রবণমধুর রবে দিগন্ত নিনাদিত করিতে হইবে ; আবার আর্য্য- 
জাতির দ্বারে দ্বারে নিঃন্বার্থভাবে ভারতের পুরাবৃন্ত প্রচার 
করিতে হইবে । যিনি ইহ! করিবেন, তিনিই ভারতের প্রকৃত 
হিতৈষী ও প্রকৃত বন্ধু। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,_- 
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“অতীতের অনুযায়ী ভবিষ্তংকে গঠন করিতে হইবে । 
তাহা! হইলে অতীত ভবিষ্যতের অন্ুরূপই হইবে । তজ্ঞন্ত 
হিন্দুর যতই তাহাদের অতীত বিষয় অধ্যয়ন করিবে, ততই 
তাহাদের ভবিষ্যং গৌরবান্বিত হইবে এবং যে কেহ এই 
অতীতকে প্রত্যেকের নিকট আনয়ন করিতে চেষ্টা করিবে, 
সেই এই জাতির একজন মহোপকারক বলিয়া গণ্য হইবে । 

যোগ । আপনি এতক্ষণ যে সমস্ত জপ যজ্ঞাদির বিষয় 
বলিলেন, উহা সমস্তই ধন্ধণান্ের কথা ; তবে কি আপনি 
বলিতে চাহেন যে, আর্ধ্যজাতির জাতীয়-জীবন গঠনে শিল্প, 
বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনীতি কিংবা রাজনীতির আবশ্যক নাই, 
কেবলমাত্র ধর্মনীতি দ্বারাই উহ! সাধিত হইবে । 


২ শাক্তি-সঞ্চয়। 


দয়া । তাহা নহে, জাতীয়-জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতি 
সকলই আবশ্যক আছে । কিন্ত আমি বলিতে চাহি যে, আধ্য- 
জাতিকে 17701) 1077 করিয়। গড়িবার আবশ্যক নাই ; 
আবশ্যক থাকিলে ও ফলের আগা সুদূর পরাহত । উহা- 
দিগকে সংস্কার করিতে হইবে । জীর্ণ প্রাসাদের পুনর্গঠন 
অপেক্ষা সংস্কার সহজসাধ্য । যেরূপ ছুববল ব্যক্তি গুরুভার 
উত্তোলনের চেষ্ট। করিলে মেরুদণ্ডে আঘাত লাগিয়া একে- 
বারেই অকন্মণ্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ শিখিল-শক্তি তোমরা, 
সুবিস্তাত আধ্যসমাজের পুনর্গঠনের প্রয়ান পাইয়া সমধিক 
শক্তিহীন হইতেছে । কোন মহীয়সী শক্তিশালী মহা- 
পুরুষের আবির্ভাব ব্যতীত উহার পুনর্গঠন নিতান্ত অসম্ভব । 
তোমরা বালকের প্রগল ভতা পরিহার পুর্ববক উহার সংস্কার 
করিতে চেষ্টা কর এবং তাহার মধ্যে থাকিয়া শক্তির উন্মেষ 
করিতে শিখ। 

আধ্যধর্্বনীতিকে অবহেল। করিও না। ছুগ্ধের মধ্যে 
যেমন নানাজাতীয় খাদ্যের উপাদান লুকায়িত থাকে, ধন্মনীতির 
মধ্যে সেই প্রকার সমস্ত নীতি নিহিত রহিয়াছে । কারণ “ধু” 
ধাতু হইতে ধন্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, “ধু” ধাতুর অর্থ__ধারণ 
করা ; সুতরাং সংসার বা সমাজকে ধারণ করে- রক্ষা করে 
যে নীতি প্রবাহ, উহাকে ধশ্ন কহে। অতএব ধশ্মনীতির 
মধ্যে আবশ্যকীয় যাবতীয় নীতি নিহিত আছে । ধন্ধমনীতি 
যাহার আয়ন্ত, বিশ্বপামাজ্য তাহার করতলগত | পুরা 
ভারতের বিশ্ময়াবহ উন্নতির কথা যাহ শুনিয়াছ, এবং শিল্প 


কর্ম । ৫৬ 


বাণিজ্য, স্থাপত্য, অস্ত্র ও আমুর্িরিদ্চ। প্রভৃতি যাহার হেতুবাদ, 
সে সমস্তই ধন্দমপরাঁয়ণ তপশ্চারী খধিগণ দ্বারা আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। মনে কর ভৃগু বশিষ্টের ন্যায় অন্ত্রবিৎ, পরাশর 
গর্গের হ্যায় জ্যোতিবিরৎ, ব্যাস বশিষ্ঠ ও ধৌমোর ন্যায় রাজনীতি, 
বিৎ, চরক, সু শ্রত, বাগ্ভট, অশ্বিনীকমারগণের ম্যায় আয়ুর্ির্বৎ 
এবং 'বশ্বকশ্মার ন্যায় শিল্প ও স্থাপত্যবিৎ না থাকিলে, পুরা- 
ভারত কাহাকে লইয়া উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতেন ? 
তাই বলি- পূর্ণমাত্রায় ধন্নীতির আলোচনা করিলে আবার 
ভারতে হাঁসির ফোয়ার| ছুটিবে, আনন্দের ধার! বহিবে, আবার 
ভারতের তমসাচ্ছন্ন ভাগ্য-গগন আলোকিত হইয়। উঠিবে । 

অদ্য রজনী অধিক হইয়াছে আশ্রমে চল বলিয়! দয়ানন্দ 
গাত্রোথান করিলেন । 





স্পশ্১০স্ ভঙ্গাম্স । 


শক্তি । 


জাগগো জননী তুমি 
নতৃব! সকলি যেযায়। 
তুমি না জাগিলে বল 
কেমনে রজনী যায় ! 
বুক ভরা তমোরাশী ঢেকে আছে দিবা নিশি, 
ঘুচাও আলো! গ্রকাশি, 
কর দূর দীনতায় 1; 
যেথায় খেলিতে ব'সে গিরি প্রবাহিনী পাশে 
অঞ্চল উড়াঁয়ে বাঁতাঁসে 
সাগর সৈকত গাঁয়। 


সেথা) জাগ--খেল ফুল্মনে সত্ব রজঃ গুণ সনে, 
জাগাও দীন সন্ত!নে, 
নিবেদি রাঁতুল পাঁয়(* 





* পুরবী-__একতালা। 


শক্তি । ৫৫ 


শীকর-সম্পৃক্ত সান্ধ্য-সমীরণে স্ুরধুনী তীরে সমাসীন 
দয়ানন্দ মৃদছ মধুর স্বরে গানটা গাহিয়। ভাব-বিহ্বল-চিত্তে নীরবে 
চিন্তা করিতেছেন । সম্মুখে উপবিষ্ট যোগজীবন উভয়ের 
নীরবতা ভঙ্গ করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন,--“কম্ম” সম্বন্ধে যাহ 
বলিয়াছেন তাহা বুঝিলাম, কিন্তু শক্তি হীনতা কি কবিয়! 
বুঝবিব। “শক্তির” আবার কর্মের ন্যায় প্রকার ভেদ আছে 
নাকি? 

দয়া । তুমি ভাল কথ লিজ্ঞাসা করিয়াছ। কনম্মের সহিত 
শক্তির অন্যন্ত নিকট অর্থ:ৎ সাধ্য সাধক সম্বন্ধ। সুতরাং 
পশক্তি” কথাটি ভাল করিয়া বুঝা একান্ত আবশ্যক । 

কন্মের ম্যায় শক্তিরও প্রকার ভেদ আছে। শক্তির 
প্রকার ভেদ আছে বলিযাই কন্দ্মের প্রকার ভেদ হয়; কারণ 
কন্দ্দ সাধনের একমাত্র মৌলিক উপাদান “শক্তি” ; শক্তির 
ভাবাহুদারেই কন্ম্নের ভাব হয়| 

“শকৃছ ভাববাচ্যে “কি” যোগে “শক্তি” শব্দ সাধিত 
হইয়াছে । উহার আভিধানিক অর্থ সামর্থ, উৎ্পাহজ, প্রকৃতি 
ইত্যাদি। প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিকে গ্রকৃষ্টরূপে বুঝিবার মত অন্ত 
কোন প্রতিশব্দ নাই। শক্তির প্রতিশব্দ “শক্তি”। আধ্য 
দ্বার্শনিকগণ শক্তিকে “প্রকৃতি” শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। 
প্রকরোতীতি--“প্রকৃতি” ; অর্থ।ৎ নানাবিধ প্রকরণ (ক্রিয়া ) 
প্রকৃষ্টরূপে সাধন করেন, এই ভাবার্থ অবলম্বনে সর্বাপেক্ষা 
পুরাতন দার্শনিক আদিবিছ্ষ কপিলখষি, বিরাট বিশ্ব-সামাজ্য 
স্থির মৌলিক উপাদানন্বরূপা। সত্ব রজস্তমঃ গুণাতিকা শক্তি- 


€ত শক্তি-সঞ্চয়। 


কেই প্রকৃতি বলিয়। বিবৃতি করিয়াছেন । এই গুণগুলিই জাগ- 
তিক কাধ্যসমূহের মূলভিভ্তি। গুণ সমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
বিশিষ্ট, সুতরাং গুণাত্মিকা শক্তিও ভিন্ন ভিন্ন ভাঁব-সমষ্টি ৷ 
এখন দেখ, গুণ সমূহের বিষমতাযুক্ত বিক্ষোভ দারা জগৎ 
স্থষ্ট হয় বলিয়াই জগতের জড় ও চৈতন্য সব্বত্রই-_-এমনকি 
প্রত্যেক বালুকাকণার মধ্যেও এঁ গুণ-বিক্ষোভ অর্থাৎ শক্তির 
তরতম বূপ প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

যোগ । গুণবিক্ষোভ কি তাহ। বুঝিতে পারিলাম না । 

দয়া। স্থষ্টি কালে গুণ সমূহের মধ্যে একটা অপরটীকে 
অভিভূত করিতে চেষ্ট। করে, এবং ষে গুণটা প্রবলতা লাভ 
কার, সেই ভাব বিশিষ্ট একটা স্থ্টির আবির্ভাব হয়; ইহাকেই 
গুণ-বিক্ষোভ বলে। কথাটী আর একটু পরিষ্কার করিয়! 
বুঝিতে হইলে এইরূপে বুঝিতে চেষ্ট! করিতে হইবে যে, গুণ- 
গুলি স্বভাবতঃ গতিশক্তি বিশিষ্ট, কিন্তু একটা অপর্টীকে 
ছাড়িয়া থাকিতে চাহে ন।; সুতরাং মনে কর যে, তিনটা 
গ্রতিম্মাণ পদার্থ একত্রে জড়িত ভাবে চলিতে চেষ্ট। করিলে, 
একটার সহিত আর একটীর ঘাতপ্রতিঘাতজনক অবস্থা 
উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে একটার আঘাতে আর একটী 
বা ছুইটী দুর্বল হইয়া পড়িলে, তিনটী গুণের মধ্যে 
কোন একটী অপর ছুইটী হইতে প্রবলতা লাভ করে ; 
তখনই সেই প্রবল গুণাত্মক একটী স্থষ্টির আঁবি9াব হয়; 
প্রত্যুত অপর ছুইটী দুর্বল ভাবও তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায় । 
এই প্রকারে প্রকৃতিরপা আধার হইতে সত্ব প্রধান, রজঃ প্রধান, 


শক্তি । ৫খ. 


তমঃ প্রধান এবং মিলিত ভেদে নিরস্তর বিবিধ জাতীয় স্যষ্টি 
সমুদ্তাবিত হইয়া বিশ্ব-সামাজ্যের অঙ্গ বর্ধন করিতেছে । 

যোগ । গুণ সম্বন্ধে যাহা! বলিলেন, তাহা আরও একটু 
বিশদভাবে বুঝাইলে ভাল হইত । যাহা হউক আপাততঃ 
কোন গুণের কি প্রকার ক্রিয়া তাহাই বলুন । 

দ্য়া। সতা, কথাগুলি অত্যন্ত জটিল দাঁশনিক তত্ব; 
ইহা একটু বিস্তৃত ভাবে বলিলে বুঝিতে সুবিধা হয়, কিন্ত 
তাহাতে আমাদিগের আলোচ্য বিষয় হইতে বড় অনেক দূরে 
গিয়া পড়িতে হইবে : ম্থতরাং পরে আমি তোমার নিকট জ্ঞান- 
যোগ বিবৃতি করিব ।% তাহ! হইলে তুমি সহজেই ব্রহ্ম, প্রকৃতি, 
গুণ সমূহ, তত্ব সমূহ, ভূত সমূহ, তাহা! হইতে স্ষ্টিপ্রকরণ, 
ক্রমে জীবদেহ, জীবদেহের জীবিতাবস্থা, জীবের পরিণাম 
পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যুর পরবস্তী অবস্থা প্রভৃতি সহজে বুঝিতে 
পারিবে । এ বিষয়গুলি এত মনোরম যে, একবার শুনিলে' 
সমাপ্তি না হওয়া পধ্যন্ত তৃপ্তিলাভ করা বায় না। সেযাহা! 
হউক এখন গুণ সমুহের কাহার কি ক্রিয়া তাহা শুন । 

গুণ সমূহ স্থষ্টি দ্বার। যখন বহির্জগতে প্রকাশ পায়, তখন 
আমরা তাহাদিগকে সাধারণতঃ আকধষক, বিকৰক ও সংযমাত্মক 
শক্তি নামে অভিহিত করিতে পারি। আকর্ষক শক্তি 
তমোগুণ ; উহা যেন মানবের সন্বাসংবদ্ধক ভাব-প্রবাহকে 
কোন এক নির্দিষ্ট বে কেন্দ্রে আকর্ষণ করিয়া নিস্তেজরূপে ঘনীভূত 


*. রহন্ত-মুকুর নামক গ্রন্থে জ্ঞানযোগ বশিত হইয়াছে, উহা শীপ্রই 
প্রকাশিত হইবে। 





৫৮ শক্তি-সঞ্চয় । 


করিতে থাকে । মোহ, নিদ্রা, আলস্য, ভ্রম, উন্মাদ, প্রভৃতি 
তাঁমাসক কাধ্য । বিকষক শক্তি রজোগুণ, এ আকর্ষক কেন্দ্র 
হইতে পরমাণু সমূহকে বাহিরের চারিদিকে বিকর্ষণ করিতেছে, 
অর্থাৎ ছুট।ইয়। দিতেছে । আকাঙ্খা, ছুটাছুটি, ব্যস্ততা, তী ব্রতা, 
কন্মশীলতা প্রভৃতি রজোগুণের ক্রিয়া । এই উভয়ের সংষম- 
কারক, অর্থাৎ নিরাকাজ্খ, নিষ্পৃহ, নিলিপ্ত, অথচ ভ্রম, মোহ, 
নিদ্রা, আলস্যধিহীন লঘু ও প্রকাশশীল অর্থাং জ্ঞানময় অবস্থা 
সত্বগুণের কাধ্য। এই গুণ সমূহই মানবজীবন পরিচালন- 
কারিনী মহাশক্তি। মানব মাত্রেই এই শক্তির দ্বার প্রণোদিত 
হঈয়। কার্য করে। প্রত্যেক মানবের মধ্যে এই তিনটা শক্তি 
অল্লাধিক পরিমাণে বন্তমান রহিয়াছে । যখন যাহার মধ্যে 
ইহার যেটার প্রবলতা উপস্থিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি তত্তং 
গুণোটিত কাধ্য করে । 


আমরা দ্রেখিতে পাই কখন কাহার মধ্যে তমোগুণ প্রবল 
হইয়া পড়িল, সে তখন কোন এক ভাবের দাস হইয়া নিদ্রা, 
তন্দ্রা, আলসোো অভিভূত কর্মহীন জীবনযাপন করিতে লাগিল। 
কখনও বা কাহার মধ্যে রজোঁগুণের আবির্ভাব হইয়া তাহাকে 
অত্যান্ত কন্মপ্রিয় করিয়া তুলিল। আবার কেহ বা সবগুণের 
প্রভাবে ধীর, শান্ত, সন্ধ্যা-বন্দনাপ্রির দেবভক্ত হইয়া উঠিলেন। 
এই প্রকার গুণ-বিক্ষোভ দ্বারা মানব নিরন্তর পরিবস্তিত 
হইতেছে, এবং এই পরিবর্তনশীলতার প্রভাবে কেহ নিয় হইতে 
উচ্চে আরোহণ করিতেছেন, কেহবা উচ্চ হইতে নিম্ে অবরোহধ 
করিতেছেন । 


' শক্তি। ৫৯, 
যোগ । উন্নতি জগতের স্বাভাবিক নীতি, সকলেই উন্নত 
হইতে চাছে। সত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি রজস্তমঃশক্তি অতিক্রম 
করিয়া উন্নীত হইয়া আবার অধঃপতিত হইবেন কেন ? 
দয়া । “কেন” এই কৈফিয়তের উত্তর দেওয়া আমার ন্যায় 
ব্যক্তির পক্ষে সহজ সাধ্য নহে । বিশেষতঃ বুঝাইতে হইলে 
এত অধিক কথ! বলতে হইবে যে, তাহাতে আমাদিগের 
আলোচ্য বিষয় অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবে । সুতরাং 
ভুমি উহ! সাধারণতঃ; এইবূপে বুঝিতে পার যে, সংপর্গ প্রভাবেই 
মান্নুষ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় । অর্থউপাজ্জন করিলেই ধনবান্‌ 
হওয়। যায় না, উহাকে যত্্পুব্বক রক্ষা! করিতে হয় ; যাহাতে 
দন্থ্য তক্ষরে কাড়িয়া লইতে না পারে । সাত্বিক ভাববিশিষ্ট 
ব্যক্তি কষ্টে যাহ! অজ্জন করিয়াছেন, তাহা তদপেক্ষ! হান সংনর্গ 
হুইতে দে রাখিতে না পারলে নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহাকে 
অবনত করিয়। ফেলিবে। জড়ই হউক বা চেতনই হউক, যে 
প্রকার সংসগে অধিক কাল থার্কিতে হইবে, মানব-প্রকৃতি 
তাহার অন্ুুর্ূন ভাবে গঠিত হইবে । সংসর্গ অত্যন্ত অলক্ষিত- 
ভাবে মানবননের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে 
আপনার দিকে টানিয়া আনে । সুতরাং কৌনও ভাল মানুষ 
যখন কুসংসর্গে পড়ে, তখন সে মন্দ হইয়া যায় ; আবার কখন 
কোন মন্দ মানুষ সৎসংসর্গ প্রাপ্ত হইলে ভাঁল হইয়া উঠে। 
এখন বুঝিয়াছ যে, কন্ম করিবার জন্ত যে শক্তি আবশ্যক, 
তাহা এই সত্বও রজস্তমোগুণে, এই গুণের দ্বারা প্রণোদিত 
হইয়াই মানব কর্ম করে, তাই কণ্মও সাত্বিক, রাজসিক, 
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তামসিক ভেদে বিভিন্ন ; এবং এই গুণ সমৃহকেই যখন প্রকৃতি 
বা শক্তি বল। হয়, তখন যে জাতীয় কম্ধন সাধন কর! কাল দেশ 
পাত্রের অবস্থানুসারে উপযোগা, সেই জাতীয় গুণের অভাব 
হইলেই মানব কম্ম-শক্তিহীন হয়। 

যোগ । আপনি বলিয়াছিলেন যে, গীতায় শাস্ত্র সম্মত কম্ম্ম 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং আপনি আর একবার 
বলিরাছেন ধে, ধন্মনাতির অত্যাধিক আলোচনা আবশ্যক । 
ভাল এই উভয়ের নধো পার্থকা কি? 

দয়া। কিছুই নহে। খধষিগণের কথিত  ধন্মনীতির 
দ্বারাই শান্তর সম্মত কদ্ম-পদ্ধতি গঠিত হইয়াছিল । শান্ধ শব্দ 
“শাস্‌+ত্র” করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। “শাস” ধাতুর অর্থ 
শাদন। সুতরাং ইহাই বুঝা যাইতেছে বে, সমাজ সংরক্ষক 
নীতিপূর্ণ কন্ম-পদ্ধতি দ্বারা সমাজকে পরিচালন করিবার জন্য 
যে শাসন বাক্য ঝষিগণ দারা প্রচারিত হইয়াছিল, উহাই 
কালক্রমে গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়ী ধর্দমশান্ত্র অভিধ। 
প্রাপ্ত হইয়াছে । 

যোগ । ধন্মশান্ত্র প্রায়াশঃই জপ, যজ্জ, ধ্যান, ধারণ।, সন্ধ্যা, 
পূজার উপদেশেই পরিপূর্ণ ₹ এঁ গুলি বোধ হয় সত্বগুণের 
কাধ্য । তবে কি আপনি বলিতে চাঁহেন যে একমাত্র সত্বগুণের 
বা সাত্বিক শক্তিরদ্বারা সমাজ গঠিত হউক ৷ 

দয়া । না তাহা বলিতে চাহিতেছি না; কারণ তাহা 
অসম্ভব। ভাল, তুমি যেমন শান্তর মধ্যে জপ, যজ্ভাদি সন্থ- 
গুণাত্মক কাধ্যের উপদেশ দেখিয়াছ, তেমনই যুদ্ধ, বিগ্রহ, প্রজা- 
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পালন, পশুপালন, ভূমিকর্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি রাজসিক কাধ্যের 
উপদেশ কি দেখিতে পাও নাই ? 

যোগ । পাইয়াছি। সত্বগ্রণই যখন সববাপেক্ষা উত্তম, 
তখন সমাজকে বিশুদ্ধ সত্বগুণের দ্বারা গঠন করিতে চেষ্টা 
করিলে দোষ কি? 

দয়।। অবশ্য এক শ্রেনীর লোকে তাহাই চেষ্টা করিয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব । কারণ রজোগুণের কাধ্য কন্ম- 
শীলতা লোপ পাইলে অন্নাচ্চাদনের অভাব ঘটিবে। বিশেষতঃ 
অন্ঞ ও অসমর্থদিগের মধ্যে কণ্ম পরিহার পুববক সত্বগুণ বর্ধনের 
চেষ্টা পাইলে, তমোগুণের প্রভাব বদ্ধিত হইবে মাত্র । বর্তমান 
বৈষ্বসন্প্রদায়ের শ্রেণী বিশেষ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । উহাতে 
সমাজের উন্নতি সাধন হয় না, বরং সমাজের অধঃপতন হয় । 
রজোগুণের মধ্য দিয়া জাত্বিক ভাব গঠন না করিলে, সেই 
সাত্বিক ভাব পুর্ণতা লাভে সমর্থ হয়না । আর এক কথা 
এই যে, তামসিক ভাবাপন্ন লোক সমূহ উন্নীত হইয়া রজো- 
গুণান্বিত হইতে পারে : একেবারে সাত্বিক ভাবে গঠন করিতে 
প্রয়াস পাইলে তাহাদিগের সমস্ত শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে । 

যোগ । তবে কি একমাত্র রজোগুণাত্মক বযিরজিনি 
বর্তমান সমাজের উপযোগী ? 

দয়া। তাহাও নহে । অবশ্য বর্তমানে একশ্রেণীর লোকে 
এ প্রকারেই বর্ণধন্দ্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীকে এক অভিনব 
জাতি (২৮০০) করিয়া গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন'; 
তাহার ফলও অত্যন্ত খারাপ হইতেছে । কারণ সত্বগুণ 


৬২ ॥ শক্তি-সঞ্চয়। 


উপেক্ষিত রজোগুণ প্রবল মানব অত্যন্ত কণ্্শীল হইলেও 
মুঢুভাবাপন্ন, আত্মগর্বিত, স্থার্থপরায়ণ হয়। উহার।৷ নিজের 
স্বার্থের জন্য পরের অনিষ্ট করিতে বিন্দুমাত্রও কু্ঠাবোধ করে 
না। বিশেবতঃ রজোগুণ অধিকতর বদ্ধিত হইলে, উদ্ছজ্খলভা 
উৎপাদন করে, এবং তাহা«ই ফলে তমোগুণ জন্মিয়া উঠে । 

যোগ। তবে কি উপায়ে আধুনিক ভারতের কন্ধবপদ্ধতি 
গঠিত হইবে ? 

দ্রয়া। তাহ! শান্ত্েই নির্দেশিত রহিয়াছে, তবে কাল দেশ 
পাত্রের অবস্থান্ুসারে উহার কোনও কোনও প্রত্াঙ্গ পরিবর্তন 
করিলেই যথেষ্ট হইবে। বর্তমান দেশের অবস্থান্গুসারে সত্ব 
ও রজঃ উভয় গুণের সম্মিলনের এক ভক্তিপুণ জ্ঞানাত্মিকা 
কণ্মময়ী মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া চিরনিদ্রার অন্ধতমসাচ্ছন্ 
ক্রোড় হইতে ভারতকে জাগাইতে হইবে এবং আলোকে 
'আনিতে হইবে । 

সরলতা, সমপ্রাণতা, পরছুঃখকাতরতা 'এবং তাহার জন্তু 
নিংস্বার্থে আত্মতাগ, শীতো শুখ-ছুছখে সহিফুভা, ধৈর্য তিতিক্ষা, 
পবিত্রতা, সংঘন, নিয়ম প্রভৃতি সত্বগ্তণের কাধ্য । কঠোর 
শ্রমশীল্তা দৃঢ় প্রতিজ্ঞত।, কর্ম্যস্ততা, প্রতিযোগিতা এবং 
উন্নতির জন্ত প্রবল আকাজ্ক্ষা প্রভৃতি রজোগুণের বাধ্য । 
সমাজের ব্যক্তিবর্গ উক্ত প্রকার অর্থাৎ সাত্বিক এবং রাজসিক 
সম্মিলিত গুণ দ্বারা বিভূঘিত না হইলে অধঃপতিত সমাজ. 
উন্নতির পথে অগ্রপর হইতে পারিবে না। 

পুরাভারতের আধ্য মনীবিগণের নিংস্বার্থ আত্মত্যাগের ফল- 
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স্বরূপ লোক শিক্ষাকর পুরাণ সংহিতাদি ধন্াশ!স্ত্রোক্ত কর্ম্ম-পদ্ধতি 
এই প্রকার সাত্বিক ও রাজসিক শক্তির সন্মিলনে সংগঠিত, 
এবং পুরাভারতের অসীম উন্নতিকর আশ্রনধন্্র এই প্রকার 
শর্ডিজাত সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত; তাই আধুনিক 
তোমর৷ স্বেস্ছাচার প্রযুক্ত আশ্রবধদ্মেৰ অবনাননা পূর্বক 

আপন আপন সর্বনাশ সাধন করিতে কারিতেও অগ্যাপি উহার 
অস্তিত্ব লোপ করিতে পার নাই। তাই বলি. যদি তোমাদের 

পবংসোনুখ সমাজকে উন্নতির পথে পুনরগ্রবন্তী করিতে ইচ্ছা 
কর, তবে জগলপ্রাণে ভক্তি ও সম্মান সহকারে পুরাভারতের 
পদ্াঙ্কান্ুসরণে প্রবৃত্ত হও । 








তুমি) আবার নাচিতে শ্রীবাস অঙ্গনে 
গাহিতে মধুর ভবে কুষ্ণ নাম । 
€ তবে) আবার বুঝি বা এ শুষ্ক মরুতে 
জাগিয়। উঠিত সরস প্রাণ, 
শব গুণ গানে ভ'য়ে অন্ুরক্ত, 
নাচিয়। উঠিত তোমার ভক্ত ) : 
হৃদয়ে হৃদয়ে হইত মলিত, 
মরম তন্ত্রীতে বাজিত তাঁন। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র মিলি, 
সাধনার ক্ষেত্রে হয়ে গলাগলি ; 
আনন্দে মাতিয়! ছুই বাহু তুলি 
ডাকিত” তোমারে ভরিয়! গ্রাপ।* 
দয়ানন্দের গানটী সমাপ্ত হইলে যোগজীবন কহিলেন,-- 
আমার বোধ হয় যে, সমাজ নিয়মনের ব্যবস্থাও মূলে ততটা! 
ভাল হয় নাই। 
দয়া। কি দোষ হইয়াছিল তাহা কি বলিতে পার ? 
যোগ। “জাতি ভেদ”। শক্তি ও গুণ যখন সমস্ত মানবেন 
মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, তখন তাহার উদ্বোধন করিতে 
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তাহার উদ্বোধন সাধন করিতে পারিলে, যে কেহ তদন্ুরূপ 
কাধ্য করিতে পারিবে না কেন? এ জাতি এটী করিবে, ও 
জাতি ওটী করিবে, তাহার অর্থকি? ইহাতে এই বুঝা যায় 
যে, এক জাতি আপনাদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্য অপর 
জাতিকে হীন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন; তাই জাতিতে 
জাতিতে স্বভাব-স্থুলভ হিংসা-ছেষ সংঘটিত হইতেছে, এবং 
তাহারই ফলে জাতীয়-জীবনে বিপ্লবের সুত্রপাত হইতেছে । 

দয়া। জাতি-ভেদ সামাজিক উন্নতির সর্ব্বোতকৃষ্ট কারণ । 
জাঁতি-ভেদ ছিল বলিয়া আধ্য-সমাজ এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে, 
কিন্তু উহা কেহ প্রবর্তন করে নাই ; স্বভাব হইতে প্রবর্তিত 
হইয়াছে । প্রকৃতি দি কিছু হল করিয়া থাকেন, তাহা কে 
সংশোধন করিবে ? এ 

যৌগ । তা বটে,__কিন্ত ডি, ভূল করিয়াছেন, এ 
কথাটা কি সগত হয়? 

দয়া। না, প্রকৃতি ভূল করেন নাই। প্রকৃতির অন্রান্ত 
ইচ্জাবশেই মানব, মানবের সমাজ এবং সমাজের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
জন্য মানবের জাতি-ভেদ স্থজিত হইয়াছে । 

যোগ। জাতি-ভেদ ছ্বারা সামাজিক স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য হয় 
কি প্রকারে? এ কথাটা ভারতের লোকের নিকটেই শুনা 
যায়; অন্য দেশের কেহ এ প্রকার কল্পনা করিতে পারে না । 
কিন্ত মানব-সমাঁজ কি পৃথিবীর অন্য দেশে নাই ? 

দয়া। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তোমরা পাশ্চাত্য জাতির 
নিকট হইতে তাহাদিগের প্রকৃত গুণ-ভাগ গ্রহণ করিতে 


৬৬ শক্তি-সঞ্চয়। 


পার নাই। আমি তোমাকে পাশ্চাত্য দেশের কথা পাশ্চাত 
মনস্বী পপ্ডিত-কেশরী 81৩৮০) ( স্পেনসার ) সাহেবের ছুই 
একটা অভিমত শুনাইয়া বুঝাইয়া দিতেছি ; তাহা! হইলে তোমার 
সন্দেহের কারণ রহিবে না । 
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চারিদিকের পরিধনতনশীল অবস্থা ও সামাঞ্জিক নিয়মের 
কাধ্যকরী বিশেষ দেখিলে বোধ হয় যে, এঁতিহাসিকের। 
সাধারণতঃ যেরূপ বলেন, উহা! সেরূপ অস্বাভাবিক অথবা 
ব্যক্তিগত দৃঢ় ইচ্ছা প্রত নহে, কিন্তু স্বাভাবিক । শ্রম-বিভাগের 
দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝা যায় । 

যোগ । শ্রন-বিভাগ দ্বারা জাতি-ভেদ হইল কি প্রকারে ; 
এক জাতির মধ্যে পাঁচ জনে কি পাঁচ প্রকারের কাধ্য করে 
না? 

দ্রয়া। কি প্রকারে জাতি-ভেদ হইয়াছে, তাহা শুনিলে 
সমস্ত বুঝিতে পারিবে । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞনকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিতেছেন) 


জাতি-ভেদ। ৬প 
“চাতুর্বব্ধযং ময় স্থষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ 1” 

“গুণ ও কষ্মের বিভাগ দ্বারা আমি চারি বর্ণের (জাতির ) 

স্থষ্টি করিয়াছি 1: ১:00. 
আমি গত কল্য তোমাকে বলিয়াছি, গুণ-সমূহ স্বভাবতঃ 
পুথক পুথক ভাব-বিশিষ্ট এবং এ গুণ-সমূহর ছারা জগৎ- 
স্্টি হয় বলিয়াই, জাগতিক পদার্থ মাত্রেই পুথক পৃথক ভাৰ 
পরিলক্ষিত হয় । শ্রুতরাং মানবগণের মধ্যেও সেই গ্রকার বিভিন্ন 
ভাব পরিদৃষ্ট হইবে । এই গুণ-সম্ভুত ভাবগুলি মানবের 
প্রবুত্তির দ্বারা প্রন্ষুট হয়, এবং মানব মাত্রেই এই প্রবন্তি-বশে 
বিভিন্ন প্রকারের কাধ্যে আসক্ত হয়। এখন দেখ, একজন ব্রাহ্মণ, 
তাহার মধ্যে সন্তগুণ প্রবল, তাহার প্রবুত্তি শন, দম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, শ্রন্ধা, সমাধান, ত্যাগশীলতা, পরার্থপরতা, আধিক বা 
শারীরিক সুখে বিরক্তি প্রভৃতি গুণ-নিচয়ের দ্বারা বিভূবিত, এবং 
সন্ধযা,পুজা, জপ, তপন্ত, বঙ্ঞ প্রভৃতি তাহার কাধ্য। আর 
একজন বৈশ্য,-_তাহার প্রবৃত্তি উহার বিপরীত, অর্থাৎ অর্থান্বেষী, 
ভো'গলিগ্ন, সুতরাং স্বার্থ যুক্ত, কুটবুদ্ধি, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ" 
নিচয়ে বিভূষিত; কুবি. শিল্প, বাণিজ্য, গোপালন প্রভৃতি 
তাহার কাধ্য । একজন ত্যাগী,- অপর ভোগী, একজন সখ 
বিরাগী,_-মপর স্তখান্ুরাগী, একজন পরার্থপর,--অপর স্থার্থ- 
বান্। এ উভয়ের মধ্যে পরস্পর প্রণয় কেন _ সহানুভূতিও 
সম্ভব নহে । এই প্রকারে একজন তেজম্বী, স্বাধীনতা-প্র্রিয়, 
দূরদর্শী, কুট-নীতিজ্ঞ, রাজ্যলিপ্প, ক্ষত্রিয়ের সহিত এক- 
জন অদূরদর্শী, কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসাপরায়ণ, দাসত্ব ঈীবী, 


৬৮ শক্কি-সঞ্চয় 


হীন-স্বভাব শূদ্রের সহিত কি সম্মিলন হওয়া সম্ভব? প্রত্যুত, 
জগতের জীব মাত্রইকাহারও না কাহার সহিত মিলিত হওয়া_- 
কাহারও ন! কাহার সহানুভূতি লাভ কর! প্রয়োজন বোধ করে। 
সুতরাং, সম-ধন্মাক্রান্ত, সম-প্রবৃত্তি-যুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের 
স্বভাব-স্থুলভ সহানুভূতির জন্যই দল-বদ্ধ হইয়া মিলিত 
হইয়াছিলেন। ্‌ 

সত্ব-গুণ-প্রধান ব্যক্তিরা ত্রান্মণ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
এক-সমাজ-বদ্ধ__শ্রেণী-বদ্ধ হইলেন। এই প্রকারে রজোগুণ- 
প্রধান হেতু ক্ষত্রিয় রজস্তমো-গুণ-প্রধান হেতু বৈশ্য, 
তমোগুণ-প্রধান হেতু শূদ্র উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ আপন আপন 
স্বভাবানুষায়ী কাধ্যের দ্বারা, আপন আপন জীবিকাজ্ঘনের 
জন্য সহানুভূতির প্রত্যাশায়, সম-স্থভাব ও সম-কাধ্যানুরক্ত 
ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া এক একটী পৃথক পৃথক 
শ্রেণীর স্থষ্টি করিলেন। 

“বুন্হ” ধাতু হইতে ব্রাহ্মণ, “ক্ষিদ্” ধাতু হইতে ক্ষত্র, 
“বিশ” ধাতু হইতে বৈশ্য, “শুচত ধাতু হইতে শৃদ্র শব্দ সাধিত 
হইয়াছে। তুমি এই ধাতুগুলির অর্থ চিন্তা করিলে বুঝিতে 
পারিবে যে, জাতিগত উপাধির অর্থের দ্বারা জাতীয়চরিত্রের 
আভাস প্রকাশ করিতেছে । এই প্রকার চরিত্রগত পার্থক্যের 
জন্য মানবে মানবে যে পার্থক্য, তাহাই জাতি শব্দের গ্োতক। 
এখন বুঝিয়াছ, গুণ-ভেদ হেতু বর্ণ বা জাঁতির ভেদ স্বাভাবিক । 

যোগ । জাতি-ভেদের দ্বারা সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ব 
উন্নতি বর্ধিত হয়, এ কথ। কি 39০0০6: বলিয়াছেন ? 


জাতিশ্ডেদ । ৬৯' 


দয়া। হা_বলিয়াছেন । তুমি 31১০০০৪: কৃত ১০০1০1০৪৮ 
নামক পুস্তক অধ্যয়ন করিলে তাহা জানিতে পারিবে। আমি 
আপাতত তোনাকে একটু শুনাইতেছি। 
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“মানুষের সম্পত্তি ও প্রতিভূর পরিবদ্ধন এবং প্রয়োজনীয় 
অভাব পুরণ করিতে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন করিলে 
সানাজিক উন্নতি সংঘটিত হয়। শ্রেণীগত কাধ্যের স্বাধীনতা! 
ও সীনা-বদন্ধতার দ্বার! তাহা বুঝা যায় । এই প্রকার বিভিন্ন 
নিরনের দ্বার বানাজিক উন্নতি রক্ষিত ও অবধারিত হইতেছে 1” 

কল কথ, যাহার ইচ্ছায় মানব জাতির স্থষ্টি হইয়া এই 
নরজগতের অভ্ুলনার শোভা ও পূর্ণতা বদ্ধন করিতেছে, 
বিজ্ঞাপন করিতেছে, মরজগতের--মানবের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য 
তিনিই নানাবিধ ্গ্টির আবির্ভাব করিয়াছেন। মানবের 
প্রয়োজন বনু, সুতরাং বহু আবিষ্কারেরও আবশ্যক ৷ সেই হেতু 
প্রকৃতির ভাগার হইতে বহু-বুদ্ধি-বিশিষ্ট বহুলোক, তাহাদিগের 
পৃথক পৃথক রুচি এবং পৃথক পৃথক কর্মের স্ষ্টি হইয়া মানব 


৭৩ শক্তি-সঞ্চয়। 


জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিতেছে । 

যোগ । পাশ্চাত্য দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় চিন্তা করিলে 
বিস্মিত হইতে হয়, কিন্ত সে দেশে জাতি-ভেদ নাই কেন ? 

দয়া। ক বলিল তোমায়, তথায় জাতি-ভেদ নাই । 
31)0111 সাহেবের আর একটী অভিমত শুন । 
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'কতকগ্লি মানুষ দ্রবাজাত প্রস্তত করে, এবং কতক- 
গুলি শপ্যাদির চাব করে । ল্াঙ্কেশায়ারে হাজার হাজার 
লোক কার্পাস সূত্র ও বন্্-নিক্নীণ করিয়! জীবিকাজ্জন করে । 
ইয়র্ক শায়ারে হাজার হাজার লোক পশমী বন্ধ প্রস্তুত করিয়া, 
শেফিল্ডে বাসনাদি নিম্মাণ করিয়া, এবং বাশ্মিংহামে ধাতু- 
নির্মিত কঠিন দ্রব্য প্রস্কত করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকাঙ্জন 
করিতেছে । স্ুবুহৎ ইংরাজ সমাজের আকৃতি এইরূপ । 
আমরা ইহাকে অস্বাভাবিক বা আইনের ফল বলিতে পারি না ।” 


জাতি-ভেদ। ৭১ 


এইরূপে পাশ্চাত্য দেশের সর্বত্রই শ্রেণীগত পার্থক্য বা 
জাতি-ভেদ পরিলক্ষিত হইবে । 

যোগ 1 আমাদের দেশের জাতি-ভেদ গুণ-ভেদের দ্বারা 
প্রতিষিত, একথা এখন আর কে চিন্তা করিয়া থাকে? এখন 
জলে এবং বিবাহে জাতি-ভেদ পর্যবসিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য 
সমাজ এই সমস্ত বিষয়ে অত্যন্ত উদারতা প্রদর্শন করেন। 

দয়া। পাশ্চাত্য চরিত্রের আচার-গত অবস্থার সহিত 
প্রাচ্য চরিত্রের ব্যবহারিক তুলনা করিও না। সদ্যবহার দ্বার! 
সভ্যতা প্রকটিত হয়, সত্য ; কিন্ত তুমি কি মনে করিতে চাহ যে, 
প্রাচা সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছে? প্রাচ্য-দেশবাসী আধ্াজাতির সভ্যতা, দূর-দৃষ্টি- 
প্রসৃত যে সনস্ত মৌলিক চিন্তা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, 
পৃথিবীর অন্য কৌন দেশে. কোনও সমাজে, কোনও জাতি সে 
প্রকার মৌলিক চিন্ত! অবধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই । তাই 
আধ্য সমাজ ও আধ্য সভ্যতা, যুগান্তর কাঁল হইতে সহজ্র সহস্র 
বিপ্লব-বাত্যার ভীষণতর আক্রমণ অতিক্রম করিয়াও অদ্যা- 
বধি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাতন 
আসিরীয়, রোমীয়, জীক, পারসিক প্রভৃতি জাতির কথা এক- 
বার চিন্তা করিয়া দেখ । তাহারা সভ্যতার রঙ্গতূমে ছুই চারি 
দিনের জন্য বিস্ময়কর জীক-জমক দেখাইয়া, কাল-ত্রোন্ডে 
আপনাকে হারাইয়া বসিয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ব্যতীত আজ 
আর কোথাও কি তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাও? ষে 
পাশ্চাত্য সভাতার চিত্রে আজ তোমাদের চক্ষু ধাধিয়া৷ গিয়াছে- 


প২ শক্তি-সঞ্চয়। 


মস্তিক বিগড়াইয়! গিয়াছে, প্রাণ উধাও হইয়া সেই দিকে ছুটিতে 
চাহিতেছে, সেখানকার কুম্ুম-গ্রচ্ছ-শোভিত আতর-এসেন্স- 
স্ুরভিত ছুপ্ধ-ফেননিভ-শব্যাবিরাজিত প্রেমিক-প্রেমিকার 
চরিত্র হইতে, বিস্ময়কর বিক্ষোরক-ধূমায়িত, কামান-গঙ্জিত, 
অসি-ঝনিত, অশ্ব-হষিত, আহত-ধ্বনিত রণাঙ্গন পধ্যন্ত অন্থু- 
সন্ধান কর, দেখিবে,_কোথায়ও সে সভ্যতার প্রাণ নাই । 
সর্বত্রই লোক-নয়নের বিম্ময়জনক এন্দ্রজালিক ক্রীড়ার 
ন্যায় প্রতারণার প্রবল প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। আর, 
প্রাচ্যের বাসন্ত-ব্রততির স্বভাব-স্থলভ কোমলতা-কল্পিত পাঁদপ- 
তলে শাকান-ভুঞ্জিতা বৃক্ষ-বক্ষল-পরিহিতা অতিথি-সৎকার- 
রতা৷ শকুন্তলার প্রণয়-ব্যথিতা লঙ্জা-ম্য়মাণ। ক্ষুত্র হৃদয়খানির 
অন্তরাল হইতে আরম্ত করিয়া, করাল-বদনা ঘোর-রূপী রণ- 
চণ্ডিকার লালা-ক্ষেত্র ভারতীর সমরাঙ্গনের চিত্রের দিকে এক- 
বার মানস-নয়নে চাহিয়। দেখ,_বিন্সিত হইবে, ভ্রান্তি দূর 
হইবে। 

অনেক. কথ৷ বলিয়াছি। এখন কাজের কথা শুন। অসবণ্‌ 
বিবাহ, এবং নিম্নবর্ণের আহাধ্য-গ্রহণের ব্যবস্থা, পুব্ৰে আধ্য 
সমাজেও ছিল। খধাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
উচ্চ ভাব জাগরূক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উচ্চ শ্রেণীস্থ 
ব্যক্তিরা তাহাদিগের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতেন । উচ্চ 
শ্রেণীর মধ্যেও যাহারা আপনার শক্তি-প্রভাবে এ প্রকার 
অসবর্ণ সম্মিলনের দুষিত ভাঁব-গুলি সামলাইতে সমর্থ হইতেন__ 
আপনার অভ্যন্তরস্থ ভাল ভাবগুলি রক্ষা করিতে সমর্থ 


জাতি-ভেদ । শত 


হইতেন, কেবল তীহাঁরাই সেই প্রকার কার্য্যে অগ্রসর হই- 
তেন, সাধারণে নহে। | 

যোগ । খাহারা “শক্তির” দোহাই দিয়া মন্দটাও গ্রহণ 
করিতে পারিতেন, তাহারা যে শক্তির প্রভাবে হীন-শক্তিগণকে 
আপনাদিগের ইচ্ছামত চালিত করিতেন না, এ কথা কে 
বলিবে। আধ্যজাতির ব্যবহার-শান্ত্গুলি সমস্তই ব্রা্মণগণ 
কর্তৃক প্রণীত। সে গুলি অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, তাহাদের 
প্রয়োজনপুরণের জন্য রাজার সাহায্যে তাহার সমস্ত সমাজকে 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাসন করিতেন । 

দয়া। শক্তির দোহাই দিয়া নহে,-শক্তির প্রভাবেই 
সত্য। তবে-সে শক্তি মানসিক শক্তি। তাহার প্রভাব 
নিজের উপর প্রতিফলিত কর। যায়। লোক-সজ্বের উপর 
প্রয়োগ করিবার মত শারীরিক শক্তি ব্রাহ্মণগণের কোন দিনই 
ছিল না । বিশেবতঃ বল-প্রয়োগ দ্বারা সমাজ শাসন করিলে, 
তাহ! দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। এ সম্বন্ধেও স্পেনসার 
সাহেব একটি প্রনাণ দ্রিযাছেন | 
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৭৪ শক্তি-সঞ্চয়। 


“সামাজিক একট! নৃতন নিয়ম স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে 
ক্রমওয়েলের অকৃত-কাধ্যতা এবং তাহার মৃত্যুর পরে প্রতি- 
নিবৃত্ত নিয়মাবলী ও ব্যবহার-পদ্ধতির পুনরন্ুষ্ঠান দ্বারা এই 
প্রমাণিত হয় যে, রাজ। তাহার অধীনস্থ সমাজের প্রচলিত নিয়ম 
পরিবর্তন করিতে অসমর্থ। তিনি বাধা দিতে পারেন, উৎ- 
পীড়ন করিতে পারেন, অথবা সমাজ-নিয়মনের স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়ার সহায়তা করিতে পারেন, কিন্ত সেই স্বাভাবিক 
নিয়মের সাধারণ গতি তাহার শাসনের বাহিরে |” 

ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শান করিতেন না । সমাজ- 
হিতাঁকাজ্জী উদার-চরিত্র ব্রাহ্মণ-খধিগণের বাক্যকেই সামাজিক 
ব্যক্তিরা সঙ্গত বিবেচনা করিয়া শাসন-বাক্যের ভ্তাঁয় মানিয়া 
লইতেন; তবে একটা কথ! এই যে, রাঁজ। সামাজিক স্ুখ-স্াচ্ছন্দ্য- 
বিধানের জন্য ত্রান্গণগণের যুক্তিযুক্ত উপদেশ গ্রহণ করিয়া 
সমাজকে নিয়ন্ত্রিত রাখিতে চেষ্টা করিতেন । 

অবশ্ঠ এ কথা আমি স্বীকার করি যে, বনু বহু বার বাজ- 
নীতিকবিপ্রবের ফলে, বর্তমানে আধ্যজাতির সাধারণ ব্যবহার- 
পদ্ধতিতে এমন কতকগুলি দোষ দ্ঁড়াইয়াছে যে, এ কালের 
অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইতেছে না; কিন্তু তাই 
বলিয়া সেগুলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা বা গোঁড়ামী বলা 
উচিত নহে 1 এ সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা করিবার মত 
আছে, তুমি হয়ত তাহার মধ্যে সব্বাঞ্ডে হীনশরেণীস্থ জাতি- 
গণকে অপেক্ষাকৃত অধিক সামাজিক অধিকাঁর প্রদান করিবার 
কথা বলিবে। 


জাতি-ভেদ। ৭৫ 


যোগ । আজ্ঞা হ]। 

দরয়া। তাহা অন্যায় নহে, কিন্তু সে অধিকার যথেচ্ছ 
প্রয়োগ না করিয়।, কোন মহহছুদ্দেন্যে পবিত্র ভাবে প্রয়োগ 
করিতে পারিলে ভাল হয়। হীনশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে 
বাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ-ভাবাপন্ন, তাহাদিগকে দেব-কার্ধ্যে 
সমধিক অধিকার প্রদান করা মন্দ নহে । অর্থাৎ তাহাদিগকে 
দেবগৃহে প্রবেশ, দেব-সেবার্থ পত্র, পুষ্প, বারিত কুশের আহরণ, 
অতিথি-সেবার আয়োজন প্রভৃতি কাধ্যে অধিকার প্রদান 
করিলে, তাভাদিগের উন্নতি হয় এবং সমাজ-শক্তি সমধিক 
পরিপুষ্ট হইভে পারে ।  পুর্বকালে ঝধিগণ এই প্রণালী 
অবলম্বন করিয়াই বর্ণাশরম-ধশ্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিলে তাহা অনুমান করা বায়। 

যোগ । বন্ভমানে ত্রাহ্মণগণের কাধা-প্রণালী দেখিলে এ 
প্রকার অনুমান করা যার না। 

দর়।। বন্নানে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোকেরাই 
অল্লাধিক পরিমাণে উদ্দেগ্ত ও কর্তব্য হইতে জষ্ট হইয়াছে । 
ইহ। শিক্ষা ও সংসর্গের ফল । তাহা তোমাকে পুব্বেই বলিয়াছি। 

যোগ । পাশ্চাত্য শিক্ষ। ব পাশ্চাত্য সংসর্গ অধিক কাল 
হইতে বিস্তার লাভ করে নাই, কিন্ত তাহার পুব্বের ইতিহাসও 
যতট। জানা যায়, তাহাতেও দোষ ছিল । 

দয়া। পাশ্চাত্য শিক্ষা বা সংসর্গ অধিক কাল হইতে 
বিস্তার লাভ করে নাই সত্য, কিন্ত বিজাতীয় সংসর্গ, বিজাতীয় 
শিক্ষা, বিজাতীয় ভাব-লাভ ভারতের ভাগ্যে বহুদিন পূর্ব 


এড শক্তি সঞ্চয়। 


হইতে সংঘটিত হইয়াছিল। তুমি কি মনে করিতে পার .না 
যে, ১১৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার সূত্রপাত হইয়াছে । &% 

যোগ। পুর্ব কালের ব্রান্মণের| কি প্রকার মহছুদেশ্য 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া এ প্রকার অন্ধ সম্মিলনেন ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন, তাহ! এখন কি আমর! জানিতে পারি না? 

দয়া । শুন, আমি সংক্ষেপে কিছু বিবৃতি করিতেছি ॥ 
মানব-সমাজ যখন আপন আপন গুণানুসারে পুথক পুথক কন্দে 
নিয়োজিত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীভে বিভক্ত হইল ; তখন এক 
শ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রতি সহান্ুভূতি-শৃন্য হইতে লাগিল । 
যে হেতু গুণ-সমূহ পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ বিরোধী ভাব- 
বিশিষ্ট, সেই হেতু গুণগত কণ্মী সকলেও পরস্পর বিপরীত 
অর্থাৎ বিরোধী ভাব-সম্পনন। এই প্রকার পরস্পর বিরোধী 
ভাব-সমূহের মধ্যে সম্মিলন বা সহানুভূতি সম্ভব হয় ন!! 
স্থতরাং জাতিতে জাতিতে সহান্ুভূতি-শুন্যতা সংঘটিত হইতে 
থাকিল। প্রত্যুত, মানবের বিবিধ প্রয়োজন-সাঁধনের জন্য, 
বিভিন্ন শ্রেনীস্ছ কম্মিগণের সাহাধ্য বিভিন্ন শ্রেণীতে পাওয়। 
একান্ত আবশ্যক | সমাজের এই অনামপ্রস্ত অবস্থা দূর করিবার 
অভিপ্রায়ে, সব্বব প্রথনে ব্রাহ্মণেরাই চেষ্টা করিলেন, এবং কৃত- 
কাধ্য হইলেন্প। 


রি উহ এ রহ উলকি ইল 


ক্* ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ক্রমে 
ভারতে বিরাট রাজ্য সংস্থাপন করেন । পরে মুসলগানেরাই এই দেশের 
একছত্রাধিপতি রাজা হইয়াছিলেন । 


জাতি-ভেদ । ৭৭ 


খবি উপাধি-ধারী ব্রান্গণেরা, শারীরিক সুখ-ভো গেচ্ছা 
সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, সমাজের__দেশের হিতাঁকাজ্ায় 
সমাহিত হইলেন। নিজ্জন অরণ্য-মধ্যে পর্ণ-কুটীর দ্বার! 
আশ্রম নিশ্মীণ করিয়া, তথায় দিবা রাত্রি সেই এক চিন্তায় 
'আত্মবিশ্মত হইয়া রহিলেন। দীর্থকাল গভীর গবেষণার 
ফলে তাহারা স্থির করিলেন যে, সমস্ত মানব জাতি বিভিন্ন 
প্রকার কন্মের দ্বারা চরিত্র বা ব্যবহার-গত পার্থক্য-প্রযুক্ত 
পরস্পর যে পৃথক ও সহান্ুভূতি-শৃন্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহা- 
দিগকে কোন এক সাব্বজনীন লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত 
করিতে পারিলে, পরস্পরের প্রতি অন্ুরক্ত করা যাইতে পারে । 
এী “লক্ষ্য আর কিছুই হেনা । এ পশম” কি, 
তাহা কেমন করিয়া সাধন করিতে হয়, ইত্যাদি বিদিত হইবার 
নত যাবতীয় জ্ঞান,_যাহা তাহারা কঠোর তপস্তা দ্বারা বিদিত 
ভইয়াছিলেন ; তাহাকে “বেদ” আখ্য। প্রদান করিয়া, অক্রান্ত 
ত্যাগ স্বীকার সহকারে মানবকে তাহ। বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন । 
মানুষে যখন তাহার প্রযোজনীয়তা হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ 
হইয়া সাধন করিতে আরন্ত করিল, তখন তাহার শুভময় ফলে 
সামাজিক শ্রেণীগত অসামগ্রস্ত বিদূরিত হইতে লাগিল। ফলে 
এই দাড়াইল যে, সন্বরজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা (ক্ষত্রিয়) 
রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া, নিজের জীবনের মায়া পরিত্যাগ- 
পুব্বক বলের দ্বারা অর্থান্বেবী বিদেশগামী নিরীহ-স্বভাব 
ভুব্বল-দেহ রজস্তমঃ-গুণ-প্রধান বৈশ্যদ্দিগকে, তমোগুণ-প্রধান 
লোভী, অত্যাচারী, দস্থ্যু তক্করগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে 


ণ৮ শক্তি-সঞ্চয় । 


লাগিলেন। বৈশ্যেরাও্ আপনাদিগের যথেচ্ছ বিচরণে 
সাহাষ পাইয়া, উপাজ্জিত অর্থ অথবা সামগ্রীনিচয়ের অংশ 
দিয়। ক্ষত্রিয়গণের প্রয়োজন পুরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
ক্ষুদ্র-চেত। বুদ্ধিহান কম্মাক্ষম শুদ্রেরা রাজদগ্ডের ভয়ে ভীত 
হইয়া, বৈশ্য ও ক্ষত্রিরগণের পদানত হইয়া! পড়িল ও তাহা- 
দিগের সেবা শুশ্রাঘ! দ্বার আপন আপন জীবিকাজ্জন করিতে 
লাগিল। অধিকন্ত উচ্চ সংদর্গের ফলে শুদ্রগণের কলুধঘিত 
চরিত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়ায়, সমস্ত বর্ণের মধো এক 
অভিনব সখ্যতার স্থষ্টি হইল । দূরদর্শী ঝিগণ আপনাদিগের 
চেষ্টার সফলতা দর্শন করিয়া, অতান্ত উৎসাহ সহকারে 
. সমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলাকাতক্ষায় সার্বজনীন লক্ষ্য “ধন্মুপকে 
 দটীভূত করিবার অভিপ্রায়ে, ধশ্মের সাধন-প্রণালী-সমূহকে 
বিধি-বদ্ধ করিয়া আশ্রম-ধন্্ী অভিধা প্রদান করতঃ, সমস্ত 
শ্রেণীকে আসন আপন মঙ্গলের জন্য তাহার অনুষ্ঠান করিতে 
উপদেশ করিলেন। তখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণ, খাি- 
গণের অসাধারণ আবিষ্কারক শক্তি, অদম্য অধ্যবসায়, অকুণ্ 
স্বার্থত্যাগ, অযাচিত পরোপচিকীর্ধা দর্শন করিয়া, এবং তাহা 
দিগের অন্ু গ্রহে অপ্রত্যাশিত মঙ্গল-লাভে সমর্থ হইয়া কৃতজ্ঞতা 
সহকারে আন্ুগত্য স্বীকার করিয়। অবিচাঁরিত ভাবে তাহাদিগের 
উপদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই অবস্থায় বর্ণাশ্রম- 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইল-- সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইল। এইটি সমাজের 
বাল্যকাল । 

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত সমাঁজে ভাল মন্দ উভয়-বিধ জ্ঞান- 


জাতি-ভেদ। ৯, 


চচ্চা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিল। ফলে ইহাই দীড়াইল যে, 
মান্গৰ যেমন যৌবনের প্রারন্তে ন্বভাব-স্থুলভ উচ্ছ্‌ লতা লাভ 
করে, আধ্য-সমাঁজের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। কেহ বল- 
দর্পিত হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইল, কেহ ছুববলতা-প্রযুক্ত কুট 
বুদ্ধির অন্ুনরণ করিয়। কুকাধ্য সাধন করিতে লাগিল; তাহার 
ফলে, সমাজ-ক্ষেত্রে অলক্ষিত ভাবে কণ্টক-বুক্ষের উণগম হইল । 
সমাজের সেই অনিষ্ট-জনক অবস্থা, সুক্্দশশী খাঁধগণের চক্ষে 
ধুলি-নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তাহারা সমস্ত বিষয় 
বুঝিতে পারিলেন, এবং আন্তরিক বেদনা অনুভব করিলেন। 
এবার খবিগণ সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজাদিগকে 
সাহায্য করিতে প্রস্তত হইলেন, এবং দর্শন, পুরাণ, সংহিতা 
প্রভৃতি শান্্র প্রণয়নপুরর্বক প্রচার করিয়া, লোক-সমাজকে ৷ 
সন্ক-পথে পরিচালিত করিতে প্রধান পাইলেন। অপর দিকে 
অন্ত্র-বিদ্যা, আযুব্ষরিদ্যা, পৌন্ত, স্থাপত্য বিদ্যা, জ্যোতিবিবদ্য। 
প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া, অন্ত্র-বিদ্যা ক্ষত্রিয়কে, পৌন্ত ও 
স্থাপত্য বিদ্যা বেশ্যকে দিয়া, ঞ্েযোতিব্বিদ্যা ও আমুর্রিদ্যা, 
নিজেদের হাতে রাখিয়া! অনুশীলন দ্বারা সমাজের মহোপকাঁর 
সাধন করিতে লাগিলেন।  স্থুল-বুদ্ধি অস্থির-চেতা শৃর্রগণ, 
ইহার কোন অংশ-গ্রহণের যোগ্যতা-প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া 
পুবববৎ দাস-বৃদ্তিতে অন্ুরক্ত রহিল। 

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত আবার সমাজের ভাগ্যে পূর্ব 
পরিবর্তন সংঘটিত হইল । তীক্ষ-বুদ্ধি শক্তিশালী স্বার্থবান.- 
গণ, স্বার্থ সাধনোদেশ্যে সমীজ-ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা 





'ঙোর্ত শক্তি-সঞ্চ যু। 


উপস্থিত করিতে লাগিল, এবং তাহারই ফলে এবার বাজায় 
প্রজায়, জাতিতে জাতিতে ,আরধ্যে অনার্য, ধন্দে কশ্মে ঘোরতর 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া উঠিল। শারীরিক শক্তিহীন ঝষিগণ 
এবার অনন্যোপায় হইয়া প্রবলতর মানসিক শক্তি প্রয়োগ- 
পুর্ববক এ্শী শক্তিকে আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইলেন । 
খধিগণের চেষ্টা সফল হইল । পরম পিতা! শ্রীভগবাঁন লোক- 
সমাজের মঙ্গলরক্ষার্থে অবতার-বূপে অবতীর্ণ হইয়া উচ্ছ্‌ জ্বল- 
গণকে নিবৃত্ত করিয়া, আধ্য-অনাধ্যের মহা সশ্মিলনে এক 
ধন্নরাজ্য প্রতিষ্ঠাপনের প্রয়াস পাইলেন, এবং জীমৃত মন্দ্রে 
দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া গাহিলেন ; 





অধম্মের অভ্যুত্থান হইলে ভারতে, 
আপনি ক্রজিব আঁমি সাধুরে রক্ষিতে || 


কিন্ত এবার প্রয়োজনান্রূপ ফল প্রদণিত হইল না! 
কেবল নিষ্কাম কম্মবাদের প্রচার হইল--স্থার্থশৃন্ত পরার্থপর 
কনম্মের মহামন্ত্র প্রচার হইল মাত্র । 
কিছুকাল পরে আবার শ্ীভগবান আবির্ভাব হইলেন, আবার 
গাছিলেন ;- 
এহংসা-শুগ্গ হও জীব দয়া-ধর্রত। 
শক্র মিত্র সবে দেখ আপনার মত |1৮ 


এবার ভারতে জ্ঞান-বাদের প্রচার হইল । ভারতের ভাগ্যে 
কিছুদিনের জন্য নিবিবরোধ-শান্তি সংস্থাপিত হইল । কিন্ত, 
হীন-ভাগ্য ভারতের ভাগ্যে সে সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল ন]। 


জাতি-ভেদ। ৮১ 


ভারতের বল-দর্পিত ক্ষাত্র্য-শক্তি, তরবারির সাহায্যে অহিৎসা- 
ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন । অন্যদিকে ধন্মাজ্জনের দোহাই 
দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অযথা! সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, নিয়ন্ত্রিত 
কর্ম্-পরায়ণ বর্ণাশ্রম ধন্দ্রকে উৎসাঁদন করতঃ নিক্ষাম কর্মাবাদের 
বিনিময়ে কন্ধমহীনতা প্রচার করিতে লাগিলেন । 

“বুদ্ধ'-প্রচারিত ধর্ের গু রহস্য প্রচার হইল নাঁ। কর 
ভীন জ্ঞান-বাদের প্রচার হইয়া দেশকে ধ্বংস-মুখে অগ্রবর্তী 
করিতে লাগিল। আবার ব্রাক্ষণগণের প্রাণ কীদিয়া উঠিল, 
আবার শ্রীভগবান আবিভূতি হইলেন, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম ও 
শিক্ষাম কণ্ধকে দৃট়ীভূত করণাভিপ্রায়ে আবার গাহিলেন 7 

অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম সর্ জীবে স্থিত । 
“যক্তুপ* কর্মে কর ভাঁয় নিরন্তর প্রীত ॥ 

আবার,_-আাঁবার ভারতভাগ্যে তামসা নিশি ও ঘন-ঘটা- 
বাশি যুগপৎ প্রাছুভূতি হইয়া আধ্য-সমাঁজকে গ্রাস করিতে 
উদ্যুক্ত হইল । বিপরীভ আচাব-সম্পন্ন বিদেশাগত বিধর্ষি- 
গণের বল-দর্পিত পদাঘাতে ভারত ও ভারতীয় আধ্য-সসাজের 
জদয় কীপিয়া উঠিল। বল-পরীক্ষায় পরাজিত আধ্য-জাতির 
স্বার্থুন্বেষিণণ দেশ-ধর্খ্ের কথা বিস্মৃত হইয়া, দলে দলে জেতৃ- 
গণের আশ্রর গ্রহণ করিতে লাগিলেন ।  ধর্্-প্রাণ নিরীহ 
সঙ্জনগণ ভোগ-লিগ্সা পরিহারপুর্বক আজীবন দেশ-ধশ্মের 
সেন করিয়া ভিক্ষা-লন্ধ তণ্ড,ল-কণায় পরিতৃপ্ডি লাভ করিয়। 
আসিরাছেন। যাহাদিগের ; মঙ্গল 0587 তাহারা আতোৎসর্গ 


উল 3৯ 4838 ০108 এ ৯ তিল নিউ টির উল . 


্* ণ্যজ্ঞা শব্দের অর্থ কর্ম নানক চতু চতুর্থ মধ্যায়ে বিবৃত হইছে | 





৮২ শি-সঞচয় | 


করিয়াছিলেন, আজ সেই অকুৃতজ্ঞগণ, বিধন্সির মায়ে পরি 
পুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের তুটি সাধনের জন্য ধণ্ম-রক্ষক ত্রাহ্গণ, 
গণকে অবহেলা করিতে লাগিল, তাহাদিগকে ভিক্ষান্নেও 
বঞ্চিত করিতে লাগিল । এইবার পেটের দাগে ত্রাক্ষণগণ 
দেশ-সেবা-রাতর--ধামাচরণের সরল পন্থা পরিহার পুবর্ধক 
কুট পন্থা আবিকীর কৰিলেন। পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি 
শান্সের বিভিন্ন অর্থ গ্রন্থিত ডউতে লাগিল । সমস্ত দর্শনের মধ 
হ্যায় দর্শন মস্তকৌতভ্তলন করিল ; যাজকগণ বৈবয়িক হইয়া অর্থ- 
গ্রহে ব্যস্ত হইলেন । “বশ” কম্ম্থীন ভক্তি-শন্ত তর্ক-শান্ছে 
পর্যাবসিত হইল । সমাজ প্রাণভীন জড়ের ন্তার আকার ধাঁরণ 
করিল । 
আবার এক ব্রান্মাণ-নন্দনেরক্চ প্রাণ কাদিরা উঠিল। তিনি 
দু-প্রতিজ্ঞ হইয়া এশী-শক্তিকে আকর্ণ করিতে সমাহিত 
হইলেন । আাবার গোলকবি্তারী বৃন্দাবন-চন্দ্র ভারত-ভাগ্যের 
তমসাবৃত-গগনে শরৎ-সুধকরের সহন্ম কিরণ-লেখা বিকীরণ 
করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ বিপদ-বারিধিতীরে দাঁড়াইয়া নবীন- 
নাবিক নূতন তরণী লইয়া ডাকিলেন। 





বলিলেন, আর ঘুমায়ে থেক*ন। 
জাগ, দেখ এ উষার আলোকে,_- 
নবীন জীবনে নবীন উতৎ্সাে 


হও অগ্রসর নবীন পুলকে 





* শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য | 


জাতি-ভেদ । ৮৩ 


তরুণ তরণী নবীন নাবিক: 
নৃতন আরোহী নূতন সব। 
পুরাতন ফেলে ছুটে এম আগে, 


জাগায়ে জীবনে নৃভন ভাব । 
অসংখ। পাগার অনন্ত ভাব 
বভিবাঁবে শ্রী আনার ভ।, 
কাম, ক্রোধ, লোভ, 15ংসা, অভিমান 
বিন্দু মাত্র কিন্তু বভিতে নারি । 


রেখে এস দূরে, ধনী কিংবা দীন 
বিনা মুল্যে পার করিব সবার, 

দয়, নৈত্রা, জীবে পৈধ্য, স্তিষ্ততা, 
হবে কৃষ্ণ নাম পারেএ সভার | 

গাও হনে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভবে, 
নিশি কিংবা দিনে থে ভাবে থাক, 

পাপ তাঁপ জালা সব দূরে যাবে, 


হরে কৃষ্ণ হরে বলিয়া ডাক । 
ভরে কৃঞ্ণ হরে হরে রান নাম 
গাঁও সবে জীব ছুবাহু তুলে, 
পাঁপী ভাল বাসি, তাই আসিয়াছি 
পাঁপীরে তুলিয়া লইতে কোলে । 
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিনারী নরে 
ডাঁকিছেন এঁ চৈতন্য” আমার 
চেতন হইয়া গাঁও হরে কৃষ্ণ 
শান্তি ধাম এ সম্মুখে তোমার ॥ 


৮৪ শক্কি-সঞ্চয়। 


আবার ভরহতর ভাগ্য প্রসন্ন হইল, আবার ভারতে 
ভ্চৈতন্যদেব-কথিত পরম উদার বৈঞ্ণব-ধশ্মের ছুত্রচ্ছায়া- 
তলে দাঁড়াইয়া আধ্য-অনার্ে;র মহা সম্মিলনে বর্ণাশ্রীম-ধন্মের 
মহছুদ্দেশ্য সাধিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল, সমাঁজ- 
শক্তি অটল পর্বতের হ্যায় স্রদুট হইবার সুচনা হইল + কিন্ত 
পাঁচটি শতা'দ্বী পুর্ণ হইতে না হইতে-_বৈষ্ণব-ধন্মের সমাজাঙ্গ 
সন্বন্ধীয় কর্তব্য পূর্ণ হইতে না হইতেই ছুর্ভাগ্য আমরা সে সুযোগ 
হারাইতে বসিয়াছি। আমরা লক্ষ্য-হীন উদ্ভান্তের স্টায় বথেচ্ছা 
ব্যবহারে আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ও মৌলিকতা নষ্ট করিতেছি। 

এখন চিন্তা করিয়া দে যে, ধাহারা যুগান্তর কাল ধরিয়া 
শতবার ভীরতের ভীসি-কানীর ভিতরে আপনাদিগের অমানুষিক 
ধেধ্য রক্ষা কিয়া, অকাঁতর স্বার্ধত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং 
অলৌকিক প্রতিভা সহকারে দেশ-ধন্মের সেবা-ত্রতে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়া আসিভেছেন, আধুনিক ইতিহাস তাহাদিগের 
নিন্দা করিয়া কি ঘোর প্রন্যবাপ্স-গ্রস্ত হইভেছেন। দুর হউক 
সে অজ্ঞের ইতিহাস,দূর হউক দে বালকের খাচালতা ; 
এখন প্রকৃত কথা চিন্তা কর। 

যোগজীব্ন! এখনও সমাজের ধ্বংসশীল বাদ্ধক্য দশা 
উ-দ্থিত হয় নাই । যাহার শেব অষ্টন ভাগে সমাজ ও ধন 
ধ্বংস হইয়া পুনর্গঠিত হইবে, দেই কলিষুগের সবে মাত্র প্রথম 





অষ্টন ভাগ পরিচালিত হইতেছে । এখনই জানাদিগের নাবিক- 
হীন তরঙ্গাহত তরণার স্তার বিক্ষিপ্ত হইলে চলিবে না। 
আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া দৃঢ়তা সহকারে প্রকৃত পন্থা 


জাতি-ভেদ । ৮৫ 


অবলম্বন করিতে হইবে । আবার আমাঁদিগের আধ্য-কর্্ম- 
কীর্তি-কাহিনীর গৌরবময় পতাকা হস্তে লইয়া পৃথিবীর সম্মুখে 
দাড়াইতে হইবে । 

দয়ানন্দ গাত্রোখান করিলেন। ঘযোগজীবন চিন্তা! করিতে 
লাগিলেন, ঠাকুর এত নুত্তন কথ! কোথায় পাইলেন ! 





নক্তক্ন অলজ্বর্তান্ল । 


পাপী াীশিট সি 


দাহ 


পা 0 শি ৮ 


অন্ধ আমি পথ হার! 

পড়েছি ( তোমার ) চরণ-তলে ৷ 
কিছুই দেখি না নাথ 

কোথা পথ দাও বলে। 


প্ষিল-সলিন-.আতে লক্ষ্য-ভরষ্টে ভেসে যেতে 
আর তুমি (দও না গো, 
ভাত ধ'রে নাঁও তুলে । 

হতাশ ভগ্র হৃদয়ে আছি তব আশা চেয়ে, 
অন্ধে পথ দেখাইতে 
জ্ঞান-বাঁতি দাও জ্বেলে 1% 


দয়ানন্দের গাঁনটী সমাপ্ত হইলে যোগজীবন কহিলেন, 
আপনার লোক-হিতকর উপদেশগুলি শুনিতে শুনিতে শুনিবার 
বাসনা আরও ব্লব্তী হইতেছে, তাই আপনাকে পুনঃপুনঃ 
বিরক্ত করিতেছি । যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম ; কিন্তু 
কি উপায়ে উক্ত প্রকার গুণ-সম্মিলনে কন্ম-পদ্ধতি গঠন করা৷ 





* পুরবী-একতাঁলা । 


পন্থা । ৮৭ 


বায় এবং কি প্রকারেই ব। উহা বিশৃঙ্খল সমাঁজে বিস্তার কর! 
যায়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 

দয়া। দেশের জন্য কিছু করিতে হইলে সব্বাগ্রে 
নিঃক্বার্থত। শিক্ষা করিতে হইবে । 

4০101774010910198918 1000 102527507  এনিযস্থার্থতা। 
স্বার্থপরতা অপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে।” 

ইহা নীতি-শাস্ত্রের শৃন্য-গর্ভ বাক্য নহে। ইহার মধ্যে 
আক্মোরতিকর মহাশপ্জি লুক্কাধিত আছে। সুতরাং যত্রপূর্ববক 
নিঃম্বার্থতা ও কনম্মপদ্ধতি শিখিতে হইবে ও প্রচার 
করিতে হইবে। 


যোগ । ভারতে কোন বিষয় প্রচার করা নিতান্ত সহজসাধ্য 
নহে। 


দয়া । সত্য বলিয়াছ। অধঃপতিত দেশ কোন ভাল 
কথা শুনিতে ইচ্ছা! করে না। বিশেষ কথা এই যে, এখানে 
যাহার একটু কিছু করিবার মত ক্ষমতা জন্মিল, তিনিই 
একটা নূতন কিছু প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠ! লাভে যত্বুবান্‌ 
হইলেন । ইহারই ফলে এ দেশে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সন্প্রদাঘ়্ের আবির্ভাব হইয়া দেশকে ভয়ানক বিশৃঙ্খল করিয়া 
তুলিয়াছে। 
কবি গাহিয়াছেন 2 
“ভারতে হইল যবে বেদের হজন 
ভাঙ্গে নাই রোমাঁনের গর্ভস্থ স্বপন 1” 
পৃথিবীর আদিম ও অত্যন্ত উন্নতিশীল আধ্যজাতির 
বাসভূমি ভারতবর্ষে নুতন কিছু প্রচার করা নিলন্ক দুঃসাধ্য 
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ব্যাপার । তুমি আমিত” দূরের কথা, স্বয়ং শরীক, বুদ্ধ, 
শঙ্কর, চৈতন্য, যাহাদিগকে আমরা ভগবান অথবা ভগবানের 
অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া থাকি, তাহারাও নৃতন কিছু 
বলেন নাই । সুতরাং দেশকে পুরাতন ভাবের পুরাতন বন্ধ 
পদ্ধতির দ্বারা সংস্কার করিতে হইবে । যদিও কষ্ট-সাঁধ্য, 
তবুও বত্ব সহ্কাঁরে দৃ়-সঙ্কল্প হইয়া উহাই করিতে হইবে । 
কঠিন কার্ধযই করিবার উপযুক্ত । 

পাশ্চাত্য মনন্বী বাকী (13180০5 ) বলিয়াছেন» 
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“কঠিন কাধই কর্তব্যের উপযোগী, এবং তাহা সুদৃঢ় সন্কপ্প 
ও নিপুণ হস্তের দ্বারা সম্পাদিত হয়।? 

যে দেশের শিক্ষাগারে জাতীয়'জীবন গঠনোপযোগী 
জাতীয়-ধশ্্র ও জাতীয় কন্ম-পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করিবার কৌঁনও 
ব্যবস্থ। নাই, সে দেশে স্বার্থ ও সুখ বিসজ্ন করিয়। দ্বারে দ্বারে 
ভ্রমণ পুববক প্রচার করিতে হইবে । ষুদ্রা-যস্ত্রের অন্ুকম্পায় 
প্রচার কাধ্য আজকাল একটু সহজ-সাধ্য হইয়া দীড়াইয়াছে ! 
পত্রিকাঁকারে এবং পুস্তকাঁকারে উপদেশ-যোগ্য বিষয়গুলি 
মুদ্রিত করিয়া যথাসম্ভব অল্প মুল্যে বিক্রয় করিতে হইবে | 
সম্ভব হইলে বিতরণ করিতে পারিলে আরও ভালি হয়। 

যোগ। আজ কালকার দিনে নাটক নভেল ও বাজে পুস্তক 
পড়িবার দিকে লোকের স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়) 


পন্থা । ৮৯ 


অনেকেরই এ জাতীয় পুস্তকাঁদি কিনিতে পয়সা--পড়িতে 
সময় জুঠে না। কেহ কেহ আবার পড়িয়া, পুরাতন গদ 
আজ কালকার দিনে রুচিকর নহে বলিয়। পরিত্যাগ করেন । 

দ্য়া। অবশ্য নাটক নভেলাদি ধদি ভাল লোকের লেখা: 
হয়, তবে তাহার মধ্যেও শিখিবার বিষয় থাকিতে পারে। 
আজকাল একটু একটু বাতাদ কফিরিতেছে। কেহ কেহ যত্ব- 
পূর্বক এ সব বিবয়ও আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে 
কালে কালে ভারতে পুনরায় পুরাতন ভাব প্রতিষ্ঠাপনের 
আঁশ কর! যাইতে পারে । 

কোনও একটী বিষয় একজন একজন করিয় ক্রমে ক্রমে 
সমাজ মধ্যে পিস্তার লাভ কবে। ক্রমে যখন দেশের সহস্র 
সহস্র লোকের এ একজাতীয় আকাজ্ষা বলবতী হইয়া উঠে, 
যখন দেশের সহত্র সহঙ্গ লোক নিঃস্বার্থভাবে দেশ- 
মঙ্গলাকাঁজ্ষার ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাঁকে, তখন 
করুণা-নিদান ভগবান কোনও এক সাধন-সিদ্ধ সমর্থবান দেহে 
এশী শক্তির সঞ্চার করিয়া, তাহার দ্বারা দেশকে জাগাইর। 
তুলেন; এবং আমরা তখন তীাহাঁকেই অবতার বলিয়া! প্রাণ 
ভরিয়া ভক্তিভরে পুজা করিতে প্রয়াস পাই । সেযাহা হউক, 
কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া কথিত প্রকার গুণ-সম্মি- 
লনে শক্তিময় কক্ম-জীবন গঠিত হইতে পারে, তাহা 
শুন। দৈহিক ও মানসিক বলের সাদগ্রস্ত সংরক্ষণপূর্ব্বক 
কন্ধ-জীবন গঠিত না হইলে, কোনও শুভ কাধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে না। সুতরাং এমন একটা সহজ উপায় অবলম্বন করিতে 


[ে 
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হইবে যে, যাহার দ্বারা পুবর্বকথিত প্রকারের সাত্বিক এবং 
রাজদিক গুণ-দন্মিলনে দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক 
পুরা ভারতের আদর্শে সমাজস্থ নরনারীগণের কর্মজীবন গঠিত 
হইতে পারে। 

যোগ । সে সহজ উপায় কি? 

দয়া । “বব্রন্মচর্ধয”. কিন্তু উহা? খধিগণের উপদেশ মতে 
অনুষিত না হইলে কাধ্যকরী হইবে না । 

যোগ । কাল পরিবর্তনের সহিত কম্মু-পদ্ধতিও পরিবর্তিত 
হওয়া উচিত নহে কি? 

দয়া । উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কাল দেশ ও পাত্রের 
অবস্থান্থসাঁরে কর্ম-পদ্ধতির ছুই একটী প্রতাঙ্গ পরিহার বা 
পরিবনস্তন করা যাইতে পারে মাত্র । 





স্ঞাভু্ুন অঞ্্যাম্ল। 
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্রহ্মচধ্য | 
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পাঠকের পুর-পরিচিত সোপানাসনে সমাসীন দয়ানন্দের 
সম্মুখে উপবিষ্ট যোগ জীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,__“ত্রন্ষচর্য।” কি 
তাহা বিশেষ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি । 

দর়ানন্দ কহিলেন,_-আমি পুবেরই বলিয়াছি, আমাদিগের 
সাচ উল্টাইয়া গিয়াছে ; তাই ব্রঙ্গচারীর দেশে আজ ব্রহ্গচধ্যা 
কি, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না সে যাহা হউক, ত্রল- 
চধ্যা কি. তাহা আমি যথাসাধ্য বিবৃতি করিতেছি, শ্রবণ কর। 

বন্ষের ন্যায় নিলিপ্ত, শুদ্ধ-সত্বাত্সক ভাব-বিশিষ্ট আচরণ 
করাকেই ত্রহ্মচখ্যা কহে । “চর” ধাতু “ঘ” করিরা “চধ্য” এবং 
“চধ্য” “আ” করিয়া চধ্যা শব্দ সাধিত হইয়াছে ; সাধারণ 
অর্থ আচরণ করা, অনুষ্ঠান করা, ব্যবহার করা, চরিত্র, নিয়ম, 
গমন ইত্যাদি | সুতরাং ত্রন্মচখ্যার অর্থ ত্রন্ম-আঁচরণ অর্থাৎ 
বরন্মের ম্যায় পরম পধিত্র নিষ্ষাম, নিলোভ, নিস্পহ আচরণ 
কর।। শাস্ত্র বলিয়াছেন 7 

“ত্রন্মচধ্যা তপোত্তমং” 

ব্রহ্ম-চর্ধযাই শ্রেষ্ঠ তপস্যাঁ।” মনুষ্যত্ব-শক্তির বিকাশ- 

করিতে_আপনাঁকে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রবন্তী করিতে যে 
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সমস্ত চেষ্টা করিতে হয়, তাহাকেই তপস্যা কহে । জগৎকে 
তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া সম্যক প্রকারে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা 
করাই মানুষের চরম লক্ষ্য । তাহার জন্য মানব যে নানাবিধ 
ক্লেশকর অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাকেই তপস্যা-_তাহাকেই 
সাধনা কহে । এই তপস্যা বা সাধনার জন্য সর্বাগ্রে ব্রহ্ম 
চধ্যা রূপ মহাব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। শাস্ত্র কর্তারা 
বলিয়াছেন, 
“বী্যযধারণং ব্রহ্মচধ্যম্‌ 

বৌর্ধা ধারণকেই ব্রঙ্গচরধ্যা কহে । বীধ্য শব্দের আভি- 
ধানিক অর্থ বীজ, দীপ্রি, তেজ, বল, শক্তি, উত্সাভ, উদ্যম, 
শুক্র বা চরম ধাতু প্রভৃতি অনেক বুঝায় । এখন বুঝিয়া দেখ, 
এই বীর্য্যের অপচয় হইলে মানবের উন্নতি-জদক শক্তি হৃদয় 
হইতে দূরে পলায়ন করে ; তাই শাস্ত্র কর্তাগণ বীর্যাধারণকেই 
্রহ্মচর্য্যা বলিয়া বাখ্যা করিয়াছেন । আমরা উহাকে স্পষ্ট 
রূপে বুঝিবার জন্য আপ্াততঃ বীর্যের উৎপত্তি, স্থিতি, সঞ্চয় ও 
অপচয়ের ফলাফল সন্বন্ধে আলোচনা করিব। 

ট্রন্নতির জন্য কন্ম করিতে হইবে এবং কণ্দ করিবার ভন্ত 
শারীরিক স্থান্্য, শক্তি ও মস্তিক্ষের সিগ্ধস্বভাব অত্যন্ত 
আবশ্যক । তাই আঁয়ুব্বেদ বলিয়াছেন, 

“শরীরমাঁদ্যং খলু ধন্মন সাঁধনম্"" 

“নুস্থ শরীরই ধন্ম-সাধনের মূল ভিত্তি 

কর্ম করা আবশ্যক না থাকিলে দীর্ঘ জীবন প্রার্থনীয় হইত 
না। কন্দ্ধু আবশ্যক, কণ্মের দ্বারাই মানুষের আনন্দ এবং. 


ব্র্গচধ্য ৷ ৯৩ 
উন্নতি প্রস্ষুট হয় বলিয়াই মানব দীর্ঘকাল বাঁচিয়৷ থাকিবার 
জন্য এবং শরীরকে সুস্থ ও সবল অর্থাৎ কন্মক্ষম রাখিবার 
জন্য নানাবিধ পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া থাঁকে। সেই 
সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইয়া রসাদি ক্রমে বষ্ঠ ধাতু এবং 
তাহা হইতে শরীরের সার ও জিবনের আশ্রয় স্বরূপ বীর্য 
উৎপন্ন হয়। আযঘ্ুব্ধদ বলিয়াছেন, 

“র্সাদৈ শোণিতং জাতং শোণিতা ন্মাংসসম্তবঃ | 

মাংসাভ নেদসো! জন্ম মেদসোহ স্থিসমুদ্ভবও | 

অস্ত মজ্জা সনভবৎ মজ্জাতঃ শু ব্রসম্তবঃ 1৮ 
ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক অন্তে রস বূপে পরিণত হয় । সেই 
রমের সারাংশ হইতে রক্ত, রক্ত ভইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, 
মেদ হইতে অস্থি, আস্ি হইতে মজ্জা, এবং সজ্জা! হইতে চরম 
ধাতু শুক্র উৎপন্ন হয়। এই শুক্রকেই বীর্য বলা হয়। রস 
রক্তাদি ধতুসমুছের সারাংশ বীধ্য, একথা পাশ্চাত্য শারীর- 
বানবিৎ ভাক্তারগণও একবাক্যে স্বীকার করেন। ডাক্তার 
191৭ (লুইল) বলিয়াছেন, 
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সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন 
যে, শোণিতের সারাংশই বীধ্যরূপে পরিণত হয় । 
আম়ুব্রেদ এই শুক্র ৰ রা গুণবর্ণন-কালে বলিয়াছেন। 
«“শুঞং সৌন্যং সিভং লিগ্ধং বদপুছি করং স্ব হৎ 
গর্ভবাজং দাত জীবনাশ্রয়্ উত্তমঃ 1৮ 


৯৪ শক্তি-সঞ্চয় । 


 শিক্র সোম-গুণাত্মক, শুত্রবর্, সিগ্ধ, কলকর, পুষ্টিকর, 
গর্ভোৎপাদক বাঞ্জ, শরারের পারাংশ এবং জীবনের প্রধান 
আশ্রয় । 

জীবনের দ্বারা কোন উত্তম কাধা সম্পাদন কবিতে হইলে 
জীবনাশ্রয় বীধাকে বাল।কাঁল হইতে অচঞ্চল ভাবে রক্ষা 
করিতে হইবে । তাহাই ব্রঙ্গতষা। তাহাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, এবং 
তাহাই আন্মোমাতর মুন শক্তি । 

যোগ । ব্রক্ষর্য ব্রত ধারণ করিলে কাধ্যতঃ মন ও শরার 
কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা শুনিতে ইন্ছ। করিতেছি । 

দয়া। শুন, ব্রঙ্গচধ্যাকে সাধারণতঃ বীধ্য-ধারণ বলিয়াই 
বিবৃতি করা হয়। আয়ুবেবদ শাস্ত্র বীধ্যকে চরম ধাতু বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। “ধা” ধাতু হইতে ধাতু শব্দ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । “ধা” ধাতুর অর্থ ধারণ, পৌধণ ইত্যাদি । যাহা 
শরীরকে পোষণ করে বা রক্ষা করে, তাহাকে শারীর-বিধাঁন 
মতে ধাতু কহে। 

আয়ুবের্ধদ মতে বায়ু, পিত্ত, কফ এক শ্রেণীর ধাতু ; এবং 
রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও এই সকলের সারভাগ-__ 
শুক্র অপর শ্রেণীস্থ ধাতু । ইহারা সকলেই মানব শরীরকে 
রক্ষা করিতেছে । ইহাদের কোন একটার অভাবে মানব দেহ 
অকন্মনণ্য হইতে পারে | | 

বাধ্য অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইলেও সমস্ত শরীর ব্যাঁপিয়। 
অবস্থিতি করতঃ মানব দেহের জীবনী শক্তিকে রক্ষা করে। 
শাস্ত্র বলিয়াছেন ;- 


্রহ্ষচর্ধ্য । ৯৫ 


“যথা পয়সি সপ্পিস্ত গুড়শ্চেক্ষ রাম যথা 
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রৎ তিষ্তি দেহিণাম্‌ ॥৮ 

ঘ্বত যেমন দুগ্ধের এবং গুড় যেমন ইক্ষ-রসের সর্বত্র 
বাপিয়া অবস্থিতি করে, বীধা৪ তেমনি মাঁনব দেতের সববত্র 
ব্যাপু হইয়া থাঁকে, তবে £-মস্তিষ্ক উহার কেন্দ্ঙ্ছল । 

স্ী-সংদর্গাদি বৈধ ও অন্য ষে কোন অবৈধ উপারে শরীর 
হইতে বাধ্য নিক্ষাঘণ কপিলেই, সমস্ত শবীর-বিশেষতঃ 
নস্তিক্ষের অত্যন্ত দুর্বলতা উপস্থিত করে। এই ছুবর্বলতার 
ফলে মানব দেহে সদ্দি-কাশি হইতে মুচ্ছ৭উন্মাদ প্রভৃতি 
যন্ত্রণাপ্রদ ও দুরারোগ্য রোগ সমূহ উৎপাদিত হইয়া মানুষকে 
জীবন্তে মৃত প্রায় করিয়া তুলে। মনস্বী আধ্য খধিগণ প্রণীত 
আয়ুর্বেদ শান্ত আলোচন। করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, 
বীর্ধ্য-হীনতাই বনু ব্যাধির নিদান তত্ব । অর্শ, পাণ্ুং রক্তপিত্ত, 
বাতব্যাধি, দাহ, মুচ্ছণ- প্রমেহ, বহুমূত্র, তৃষ্ণা, স্বর-ভেদ, 
কাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি বহু বহু রোগউৎপাদনের অন্যান্য কারণ 
থাকিলেও শুক্রহীনতাই উহার অন্যতম শ্রেষ্চ কারণ । 
শুক্রহীনত। কেবল শারীরিক অনিষ্ট সাধন করিয় ক্ষান্ত হয় 
না; মনের উপরেও প্রবল অত্যাচার করে। 

অত্যধিক স্ত্রী-সংসর্গ, অথবা অনৈসগিক উপায়ে শুক্র- 
ক্ষরের পরিণাম ফলে মানবকে এমন এক ছুরবস্থার মধ্যে 
আনয়ন করে যে, সমস্ত জীবনকে ঘোর অন্ুতাপানলে বিদগ্ধ 
করিতে থাকে । অত্যধিক বীধ্য-ক্য়ের ফলে বীর্যকোষের 
স্নায়ু-কেন্দ্র এত শিথিল হইয়া পড়ে যে, সামান্য মাত্র উত্তেজনা 


৯৬ শক্তি-সঞ্চয় 


হইলে, অথবা অল্প মাত্র বেগ দিলে, আপনা আপনি বীর্ধ্য 
সখলিত হইতে থাকে । মন সর্বদাই কুচিস্তায় নিরত হয়। 
পরিশেষে নিদ্রিতাবস্থায়ও মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত করে, এবং 
জাগ্রত অবস্থায়ও প্রন্্াবের সহিত শুক্র নিঃসারিত হয়। ইহাতে 
শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ 
অগ্নিমান্ৰয, কোষ্ঠকাঠিন্য, অক্ষুধা, তৃষ্ণা, অরুচি, শরীরের 
নানাস্থানে_ বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ও স্বন্ধদেশে পীড়কা, 
€ ছোট ছোট ফোড়া) কেশের অল্পতা, স্বরের কর্কশতা, 
মেরুদণ্ডে ও অস্থিসন্ধিতে বেদনা, মাংন-পেশীর কোমলতা, 
শরীরের বিশেষতঃ-ললাট চর্ম্ের শিথিলতা, পুনঃ পুনঃ 
. গুআাবের ইচ্ছা, আলস্ত, তন্দ্রা, দর্শন, শ্রাবণ ও স্কৃতি-শক্তির 
অভাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া মানুষকে নিতান্ত অকর্ণ্য 
করিয়া তুলে। তখন হৃদয়ের সমস্ত আঁশা, ভরসা, উদ্যম, 
উৎসাহ, সাহস প্রভৃতি গুণগুলি কোথায় চলিয়া যায়; হতাশায় 
সমস্ত বুক ভরিয়া উঠে, আপনাকে পুথিবীর ভারস্বরূপ বোধ 
হয় এবং মৃত্যু বাঞ্চনায় হইয়। উঠে। 
' মরণং বিন্দু খাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ'+ 
এই মহাবাক্যের দ্বারা 'শিব সংহিতা” ইহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছেন । 
পাশ্চাত্য মনীষিগণও এঁরপ কথা বলিয়া থাকেন । যথা, 
50710850005 75 1110, লগে 73 09201) 
পাশ্চাত্য মনত্বী ডাক্তার নিকলস. এ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা! এইরূপ ; 





ব্রহ্মচয্য।_ ৯৭ 


পাস লি এপস 
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চিকিৎসা শান্তর এবং শারীর-বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রী শঞ্তির মূল 
উপাদান। খধাহার জীব্ন পবিত্র ও নিয়ত, তাহার শরীরে 
এই পদার্থ নিলাইয়। যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত 
হইয়। অতুযুৎকৃষ্ট মস্তি, স্সায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া 
থাকে। মানবের এই জীবনীশক্তি রক্তের মধ্যে পুনরায় 
গৃহীত হইয়া, শরীরের সব্বত্র ব্যাপুত থাকিয়া তাহাকে সমধিক 
মনুয্যত্বসম্পন্ন, দৃটকায়, সাহসী ও উদ্যমশীল এবং বীর্য্যশালী 
করে; আর এই বস্তর অপব্যয়ে মানুষকে হীনবীর্ষ্য, ঘুর্ববল এবং 

৭ 


৯৮ শাক্তি-সঞ্চয । 


চঞ্চল মতি করিয়া ফেলে । তাহার শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির হাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শারীর-যন্ত্রের 
ক্রিয়া বিপর্যায় হয়, ইন্ত্রিয়শক্তি বিকৃত হইয়া! পড়ে, মাংস- 
পেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদিত হয়, সায়বীয় যন্ত্র 
হীন-শক্তি হইয়া যায় ; মুচ্ছণ, উন্মাদ এবং মৃত্যু ইহার অনুবর্তাঁ 
হইয়া থাকে । 

বল, মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় অবস্থা 
সংঘটিত হইতে পারে ? 

ব্রহ্মচধ্য-স্রক্ষিত ব্যক্তির জীবনে আয়ু, আরোগ্য, যশ এবং 
শান্তি প্রভৃতি অনন্ত সফল প্রদান কনে । ব্রঙ্গচ্যা হইতেই 
মনুষ্যত্ব বিকীশোপযোগী শক্তি-সঞ্চর হয় । 

ব্রক্মচধ্যা রূপ অনলের প্রবল শিখায় মানব-হৃদয়ের কুবৃ্তি 
গুলি ভস্মীভূত হইয়া যায়, টিন্ত অত্যন্ত স্ফৃতিযুক্ত প্রশান্ত 
ভাব এবং মুখমগুল পবিত্র কান্তিযুক্ত স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে। 
ইক্জিয়গণ শক্তিশালী এবং কর্মঠ হয়। স্থান্তিক ভাব বিশিষ্ট 
প্রকাশ-শীল স্থতীক্ষ বুদ্ধি-বিকাঁশোপযোগী মস্তিক্ষ এবং প্রথর 
মেধা-শক্তি, ব্রহ্গচর্যের দ্বারাই লাভ হয়। 

ডাক্তার নিকল্স্‌ এক স্থলে বলিয়াছেন 7 
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'জননেক্দ্রিয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শারীরিক ও মান- 
সিক তেজ, এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উত্কর্ষ লাভ হয় । 


ব্রহ্গচর্ধা ৷ ৯৯ 


দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্ধ্য-ব্রত ধারণের কলে ব্রহ্মচারীর শরীরে ও 
মনে এক অমানুষিক দৈব-শক্তির আবির্ভাব হত্ন। তখন তিনি 
ফলের বিষয় চিন্তা না করিরাও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রণোদিত হইয়। 
দীর্ঘকাল ব্যাপী কম্ম-চেষ্টার দ্বারা আপন হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে 
ধারাবাহিক রূপে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন। ক্রমে তীহাঁর 
সাধন-শক্তি উদ্দীপিত হইয়া প্রজ্ঞ। নামক ভূতীয় চক্ষুর বিকাশ 
করিতে থাকে । তখন তিনি অনধাত শান্্র-তজের গভীর রহস্য 
উদ্ভে্ করিতে এবং নানাবিধ নূতন তত্ব আবিষ্কার কারতেও সমর্থ 
হন। প্রয়োজন সিদ্ধি তাঙ্গার পক্ষে অনায়াস হজভ হউষু। উঠে! 

ব্রহ্মচারী শীভোষ। উখ, ভুঃখ, ক্ষুধা, ভৃষগাদিতে অহা 
অভিভূত হন না! এমন কি যে ব্যাধি দানবের প্রথল উৎ- 
পীড়নে ব্গ দেশের অনেক জনপুর্ণ নগর জনশুন্ত কণ্টকারশ্ো 
পরিণত হইতে উদ্লাক্ত হইয়াছে, সেই প্রবল পরাক্রান্ত ছ্র্দমনীয় 
ব্যাধি পাপ ও তাহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করে না। 

বুঝিয়াছ যৌগ জীবন ! ব্রচ্গচর্য্য রক্ষণারক্ষণের ফলাফলই 
মানবের উন্নন্ত অবনতি, জীবন ও মরণের অনিবাধ্য কারণ। 
চল অদ্বা আশ্রমে যাই বলিয়া দয়ানন্দ গাত্রোখান করিলেন । 





স্বহন্য ভ্আজ্টাহ্স £ 


পাত ইসি 


ব্রন্ঘচধ্যের মছিত গুণের সম্বন্ধ ৷ 








গঙ্গাতীরোপবিষ্ট দয়ানন্দের চিন্তাপ্রবাহ ভঙ্গ করিয়া 
যৌগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পূর্বেব বলিয়াছেন যে, 
সন্বাদি গুণের উত্তেজন1-গণোদিত হইয়া! মানব সাব্তিক, রাজসিক, 
তামসিক -ভেদে ভাল মন্দ কাধ্য করে। আবার বলিলেন যে, 
ব্রহ্ষর্যের ফলেই মানব উন্নত হয় এবং ভাল ভাল কাধ্য করিতে 
পারে। গুণের সহিত ত্রঙ্গচধ্যের কি জন্বন্ধ, তাহা বুঝিতে 
পারিতেছি ন।। 

দয়ানন্দ বলিলেন শুন, ব্র্গচধ্যের ফলে গুণ সমুহের ক্রমো- 
সম অর্থাৎ তমে! হইতে রজঃ এবং রজঃ হইতে অন্ত্গুণ ও তত্তৎ 
গুণোচিত ভাব গুলি প্রস্ফুটিত হয়। 

বুদ্ধিই কর্মনকরী ইন্দ্রিযগণের মৌলিক শক্তি ; কারণ বুদ্ধির 
সাহায্যেই দর্শন, শ্রাবণ, গমন, চিন্তা ও আলোচন] প্রভৃতি কাধ্য- 
সুলি সম্পাদিত হয়। বুদ্ধির প্রভাবেই জগৎত্রাজ্যের স্ুল সুক্গন 
যাবতীয় বিষয় মানবের গোচরীভূত হয়। স্থৃতরাং বুদ্ধিকে 
প্রকৃতি দেবীর স্গ্টির. প্রথম কল্পনাও বলা যাইতে পারে। 

সাংখ্যশাস্ত্রকর্তী কপিল খধি 'এই বুদ্ধি-তত্বকে মহত্ত্ব নামে 
অভিহিত করিয়া এবং তাহা হইতে জগতের যাবতীয় নিধয় 


ব্রক্ষচযোর সহিত গুণের সম্বন্ধ | ১০১ 


ক্রম-বিকাশ-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে স্ষ্টি হইয়াছে বলিয়। সব্বীপেক্ষা 
পুরাতন সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন । মহধি 
কপিল, স্থগ্রির ক্রম-বিকাশ এই প্রকারে দেখাইয়াছেন যথ। ৫ 
“প্রকৃতে মহান ততোহহঙ্কার স্তশ্লাৎ গণাস্চ যোড়শকঃ। 
তন্মাদ্রপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥” 
দাংখ্য কারিকা ২২। 

মূল প্রকৃতি হইতে মহন্ডদ্্, মহত্ত্ত হইতে অতঙ্কার, অহঙ্ক।র 
হইতে মন ও দশ ইন্দিঘ এবং শব্দ, স্পর্শ, বূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি 
পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, বারু, অগ্নি, জল, ভমি 
গতি পঞ্চ স্টুল-ভুতের উৎপত্তি, এবং এই পঞ্চ স্কুল-ভূত হইতে 
য]ব্তার জড়, € জীব-জগৎ স্ষ্ট হর । প্রসঙ্গাগত এই দার্শনিক 
ডন্ধহ িষ্রগুলি আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হওয়ার আবশ্খক নাই। 
আমরা আপাততঃ সংক্ষেপে তুঝিতে চেষ্টা করি যে, কার্যকরী 
ইন্দিরগণের সভিত্ত বুদ্ধির সম্বন্গ হয় কি প্রকারে । 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, জিহবা, হ্বক্‌ এই পাঁচটা ভ্ঞানেক্দিয়; বাক 
€ কথা বলিবার বন্ত্র জিহবা! ) পাণি (ভস্ত ) পাদ, (চরণ ) পাযু 
(গুহা) উপস্থ (লিঙ্গ) এই পাঁচটা কর্দ্েন্দিয় । মন--এই 
দশটা ইন্ড্রিয়ের অধিপতি । (সঙ্কল্প গ বিকল্লাত্মক অর্থাৎ গ্রহণ 
ও ত্যাগেচ্ছাজনক শক্তিকে মন কহে ) 

মনের অধিপতি বৃদ্ধি। ভ্ভানেন্দ্রিয় গ কণশ্মেন্দ্িয়ের 
অত্যন্তরস্থ কতকগুলি সুক্ষ সুক্ষ সায় মনের মধ্য দিয়া বুদ্ধি- 
তত্বের কেন্দ্রস্থল মস্তি পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে ; কোন কন্ 
সম্পাদন করিবার পুর্সেদে জ্বানেন্িফ মনের নিকট হহইান্তে তৎ 


১০২ শক্তি-সঞ্চয় ৷ 


সম্বন্ধীয় বিচার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
তন্তান আবিফষার করিবার অত কোন শক্তি মনের নাই। মন 
রাহা বুদ্ধি তত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানেন্দিয়ের মধ্য 
দির বিকাশ করে; পরে প্রঘোজন হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় উহা কম্মে- 
ক্রয়ের নিকট প্রেরণ করে, এবং কর্ম্েক্দির তখন এ জ্ঞানের 
বিষয়--কন্মকে সম্পীদন করে অথবা ত্যাগ করে । জ্ঞানেক্দ্রিয় 
ও কন্মেক্রিয়ের অধিপতি মন, স্থৃতরাঁং ইন্দিয়গণের কৃতকাধ্যের 
ভাল বা মন্দ কল [কংবা তৃপ্তি বা বিরক্তি উপভোগ করে মন। 
মন অথবা ইন্দ্রিয়গণ, কাহার ও চেতনা নাই, সকলেই 
জড়, চৈতন্য সত্বাবিশিষ্ট বুদ্ধি আপনার শক্তি মনে সংযোজন 
করে বলিয়াই জড় মন চেতনের ন্যায় ভাল মন্দ বিচাঁর করিতে 
সমর্থ হয় ; এবং তখন মন আপন শক্তির সহিন্ত ইন্দ্রিরগণের 
সহিত সংযোজিত হর বলিয়াই জড় ইন্দ্রিয়গণও টে৬নের ন্যায় 
কাধ্য করিতে সমর্থ হয়। 
আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, মন যখন ইন্দ্রিযগণের 
সহিত সংযোজিত না থাকিয়া দূরস্থ কোন বিষয়ের ধ্যানে 
(চিন্তায়) নিমগ্ন রহে, তখন ইন্দ্রিরগণ জড়ের ন্যায় অবস্থিতি 
করে; এমন কি চক্ষুর সম্মুখে কোন বস্ত্র থাকিলে ও চক্ষু তখন 
তাহা দেখিতে পায় না; উত্তাপ, শৈত্য লাগিতেছে কিন] চন্্ম 
তাহা অনুভব করিতে পারে ন!। 
এখন দেখ! যাঁ'ক যে, বুদ্ধির শক্তি মনের মধ্য দিয়া ইন্ড্রিয়ের 
সহিত সংযোজিত হয় কি প্রকারে । মনে কর একটা পুষ্প 
চক্ষের সপ্মুখে পতিত হইল, এবং এঁ পুষ্পের চ্ছায়ার আঘাতে 


ব্রহ্ষচধযোর সহিত গুণের সম্বন্ধ । ১৩৩ 


অক্ষিগোলকের মধ্যস্থিত স্নীয়ুকেন্দ্র কম্পিত ও প্রবাহিত হইয়। 
মনকে আঘাত করিল, মনও তদ্রপে কম্পিত ও প্রবাহিত হইয়। 
মন্তিক্ষস্থিত বুদ্ধি কেন্রে আঘাত করিল, এবং তথ] হইতে “ভাল” 
এই জ্ভানটা সংগ্রহ করিয়। প্রত্যাবর্তন করিল। এখন মনের 
“ভাল” এই প্রাপ্ত ভাবটা স্নায়ু কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়ারূপে চক্ষুর 
মধ্য দিয়! বিকাশ প্রাপ্ত হইল, স্কুতরাং চক্ষু তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
স্থন্দর দেখিল; কিন্ত ষে হেতু মন, জ্ভান ও কর্দেক্দ্িয়গণের 
অধিষ্টাত। অর্থাৎ রাজা, সেই হেতু এই সুদর্শন জনিত তৃপ্তিটাও 
উপভোগ করিল মন; চক্ষু জড়ের ন্যায় কেবল পরার্থ অর্থাৎ 
মনের জঙ্গ কার্য সম্পাদন করিল মাত্র । ক্রমে মন হইতে আর 
একটা অবস্থা প্রকাশ পাইল ; এই অবস্থাটা ও মন মস্তিক্ষস্থিত 

ংস্কার ও স্মরণ-শক্তির কেন্দ্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু 
এই অবস্থাটা পুর্বেবাক্ত “ভাল” এই কথাটার সহজাত বিচার-বুদ্ধি ; 
অর্থাৎ “ভাল” বটে, কিন্তু “কি প্রকারের ভাল” £ এই প্রকারের 
বিচার বা বিতর্ক কল্পনা মনের বিকল্পাআক অংশ হইতে স্বভাবতই 
উদ্্িক্ত হইয়াছে বলিয়া মন সংস্কারের ভাণ্ডার হইতে শ্মৃতিশক্তির 
সাহায্যে “ন্থুদর্শন এবং “স্থগন্ধ” বিশিষ্ট ভাল” এই বিচার-কৃত 
মীমাংসা-সূচক ভাবটাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এখন চক্ষুর 
দ্বারা দর্শন ক্রিয়া সম্পাদিত হইবা মাত্র স্তুগন্ধ এই ভাবটী উপ- 
ভোগ করিবার জন্য মন, স্্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার! উহার গন্ধ গ্রহণ 
করিতে উদ্্যুক্ত হইয়া কর ও চরণকে সেই সুদর্শন ও সুগন্ধ 
বিশিষ্ট পু্পের নিকটে পরিচালন করিতে চেষ্টিত হইল ; এবং 
বিশেষ কোন বিদ্ের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইলে চরণ যুগল কর- 
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ছয়ের সহিত সমস্ত শরীরকে পরিচালন করিয়! পুস্পের নিকটে 
উপস্থিত করিল। তখন কর, পুষ্পকে চয়ন করতঃ নাসিকার নিকট 
উপস্থিত করিল এখং মন নাসিকাঁর দ্বারে গন্ধ গ্রহণ করিয়! 
পরিতৃপ্ত হইল। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, ইন্দ্রিয়- 
গণের সম্পাদনোপযোগী কার্যের কারণ, বহির্জগতের চিত্র-চ্ছায়া, 
কিন্তু কাধ্য সম্পাদনোপবোগী উপায় উদ্ভাবন করে মন। মনের 
ইচ্ছানুসারে ও মনের আধিপত্যে ইন্ড্রির়গণ কাধে প্রবৃত্ত হয়। 
সুতরাং সম্পাদিত কার্যের ফলাকল, প্রীতি, অপ্রীতিও উপভোগ 
করে মন। 

ইন্ড্রিয়গণ জড়, উহারা মনের প্রেরণায়, মনের আধিপত্যে 
চেতনের ন্যায় কার্য করে । মনও জড়। কারণ যে দুইটা শক্তির 
একত্র সমবায়ে মনের অস্তিত্ব অনুভব হয়, এ সংকল্লাত্বুক এবং 
বিকল্াতআুক শক্তি দুইটী সম্পূর্ণজূপে বৌধ-শক্তির মুখাপেন্সী ; 
কারণ, গ্রহণ যোগ্য জ্ঞানের দ্বারা মনের সংকল্পাত্মক-শক্তি উত্তে- 
জিত হইয়া ইন্ড্রিয়গণকে কাধ্যকরণে প্রবৃত্ত করে। তাই শান্ত 
বলিয়াছেন; 

প্জ্ঞানজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্য] ক্লৃতির্ভবেৎ। 
কৃতিজন্তা ভতবেচ্চেষ্টা চেষ্টা জন্যা ভবেৎ ক্রিয়া ॥৮ 

কান হইতে চিকীর্ষী অর্থাৎ ইচ্ছা, ইচ্ছ! হইতে যত্রু (আদর) 
যত্ব হইতে চেষ্টা, এবং চেষ্টা হইতেই কাধ্য সম্পন্ন হয় । 

জ্ঞানটা মনের স্বাভাবিক ধন্ম নহে। মন উহা বুদ্ধি 
তত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ করে। বিচার-শক্তি বিশিষ্ট বুদ্ধি- 
তত্বই ভাল মন্দাত্বক জ্ঞান উদ্ভাবন করে। যখন বুদ্ধি-তস্ক 
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“ভাল” সুতরাং “গ্রহণ যোগ্য” এই জ্ঞান মনের নিকট প্রেরণ 
করে, তখনই মন ইন্দিয়গণের সহিত কার্ধ্য করণে প্রবুত হর, 
আর যখন বুদ্ধিতত্ত “মন্দ”, সুতরাং গ্রহণ যোগ্য নহে- ত্যাগ 
যোগ্য, এই প্রকার জ্ঞানের আবিষ্ষার করে এবং মনের নিকট 


মন জড়। সুতরাং কাধ্য করণের প্রকৃত মৌলিক শক্তি বৃদ্ধিতত্ব। 
এই বুদ্ধিতত্ব বা বোধ-শক্তির ছুই গ্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত 
হয়; অর্থাৎ একটী বন্ত বা বিষয় দর্শন বা মনন করিয়াই ভাল 
মন্দ বিচারযুক্ত জ্ঞান, অপরটা সংস্কার, অর্থাৎ যাহা পুর্বে বিচার 
দ্বারা মীমাংসা হইয়া স্থিরতররূপে বোঁধ-শক্তিতে অবস্থান করি- 
তেছে। উক্ত সংস্কারজ যে জ্ঞান, তাহা বিকাশ করিতে স্মৃতি 
শক্তির আবশ্যক, সুতরাং মস্তিক্ষে বোধ-শক্তির স্তার প্মৃতি-শক্তিরও 
অবস্থান রহিঘীছে। অতবৰ কন্মকরণ ব্যাপারে বোধ-শক্তির 
হ্যায় স্মৃতি-শক্তিও মৌলিক আবশ্যকীয় বিষয় । 

বোৌধ-শক্তির সহিত গুণসমূহের নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে, অর্থাৎ 
[দ্বিতত্বের কেন্দ্রস্থল মন্তিক্ষের মধ্য হইতে বে স্ারুমগ্ডলী 
প্রকম্পিত হইর। বোধ-শক্তির বিকাশ করে, এ স্নায়ু সমুহের 
কতকগুলি সান্বিক, কতকগুলি রাজসিক, এবং কতকগুলি 
তামসিক। সেই জন্য বোধ-শক্তিতে গুণভেদ পরিলক্ষিত হয়। 

যোগ । তাহা কি গরকারে বুঝিব ? 

দয়া । একই বস্ত বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকারে দেখিতে 
পায় ; অর্থাৎ একটা পুষ্প দ্রেখিয়া কেহ তাহা দেবতার চরণে 
অর্পণ করিতে বাসনা করে, অপর কেহ সেই পুষ্পটাকে 
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কামিনীর কর-কমলে অর্পণ করিরা কৃতার্থ হইতে চাহে; আর 
কেহ বা তাছার ভাবশ্টক বোধ করে না। ইহার দ্বারা স্পষ্টই 
গ্রতীত হয় যে, গথম ব্যক্তির মস্তিক্ষ সান্তিক, দ্বিতীয় ব্যক্তির 
মস্তি রাজসিক, তৃতীয় ব্যক্তির মস্তি তামসিক বুদ্ধির বিকাশ 
করিতেছে । 

যোগ । কোন বস্ত দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে মস্তিক্ষ সাত্বিক 
বুদ্ধি প্রকাশ না করিয়া রাজসিক বুদ্ধি প্রকাশ করে কেন ? 

দয়া । মস্তিক-গধ্যে সািক, রাজসিব ভেদে বিভিন্ন গুণ- 
বিশিষ্ট বে আায়ুমগুলী রহিয়াছে, বাহিরের দৃষ্ট বা মনোনীত 
নন্তুটাতে সাধারণতঃ বে গুণটা প্রবল থাকে, উক্ত দুষ্ট বা মনো- 
নীত বাহা-বস্তর চি-চ্ছাঁয়া চক্ষু ও মনের মধ্যস্থিত স্রায়ু গুলিতে 
কম্পন উপস্থিত কিন ক্রমে মস্তিক্ষের মধ্যস্তিত স্দায়মণগ্ডলীর 
মধ্যে যেগুলি সেই গুণসমন্বিত সেই গুলিকেই কম্পন করে। 
তখন সেই কম্পিত স্াযুগুলি ক্রমে মস্তিক্ষস্থিত সমস্ত স্লীযুমণ্ড- 
লীকে নিজ কম্পনের অনুরূপভাবে কম্পিত করিয়া, সমস্ত 
মাস্তি হইতে বাহিরের চিত্র-চ্ছাঁয়ার অনুরূপ গুণসমন্বিত বোৌধ- 
শক্তির বিকাশ করে । 

যোগ। মস্তিষ্কের কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ গুণ প্রকাশ করে? 

দয়া । মন্তিষস্িত স্রাঘুকেন্দ্র যদি শান্তভাবে থাকিয়? কন্ম্ন- 
শীল হয়, তবে সত্বগুণের বিকাশ অনুভব করা বার । বদি এ 
ল্ায়ুমগ্ডলী উত্তেজিতভাবে কম্ুশীল হয়, তবে তাহারদ্ার। রজৌ- 
গুণের বিকাশ বুঝা বায়; আর যখন স্লাযুসমূহ অত্যধিক উত্তে- 
জনার ফলে উচ্ছঙ্খলভাঁব বিকীশ করে অথবা তান্য কোন কারণে 
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নিস্তেজ ও কর্ম্মহীন হয়, তখন তামসভাবের আবির্ভাব পরি- 
লক্ষিত হয়৷ 

যোগ। মানবের মস্তিক্ষ অথবা তন্মধ্যস্থ স্ায়ুকেন্দ্র শান্ত, 
অশান্ত এবং অবসন্ন প্রভৃতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে কেন £ 

দয়া । বিশুদ্ধ বীর্যের দ্বারা মস্তিক্ন প্রস্তত হয়। মস্তিক্ষা- 
ধার যদি মস্তিক্ষের দ্বার পরিপূর্ণ থাকে, তবে সামান্তঃ কোন 
কারণ উপস্থিত হইলেও স্ায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়। ব্রত স্পন্দিত 
হইতে স্থযোগ পায় না; এবং তাহারই ফলে সন্তগুণের বিকাশ 
হইয়া মানবের মনের ভাব ও ইন্ড্রিয়ের প্রকৃতি শান্তস্বভাব 
অবলম্বন করে। যদি মস্তিক্ষাধারে মস্তিষ্ষের অভাব বা অল্লপত! 
অথবা ত্ররলতা৷ উপস্থিত হয়, তবে কোন স্বভাঁবসিদ্ধ উত্তেজক 
কারণ (কামিনী, কাঞ্চন ইত্যাদি ) সমীপস্থ হইলেই মস্তিক্ষস্হিত 
স্নায়ুমণ্ডলী ভ্রত স্পন্দিত হইতে সুযোগ পায়; কারণ ঘনীভূত 
কর্দমের মধ্যস্থিত একগাছী রজ্জুর এক অংশে আঘাত করিলে 
তাহার সমস্ত অংশ কম্পিত হইতে পারে না, এ ঘনীভূত কর্দদম 
তাহাতে বাধা প্রদান করে। এইটীকে সান্বিক অবস্থা বল। 
বায়। কিন্ত্রু তরল পদার্থের মধ্যস্থিত রজ্জু আহত হইলে তাহার 
সমস্ত অংশই কম্পিত হইতে পারে। মস্তিক্ষের এই প্রকার 
অবস্থা রজোগুণ প্রকাশক । আর উক্ত স্ায়ুমগ্ডলী যদি অত্যন্ত 
উত্তেজিত হইতে হইতে উচ্ছ জ্বল হয় অথবা! অবসন্ন হইয়া! পড়ে, 
তবে মস্তিক্ষ হইতে তমোগুণ প্রকাশ পায়। ন্সায়ুমণ্ডলীর এই 
প্রকার শান্ত, দ্রুত অথবা অবসন্ন ভাবের কম্পন মনকে প্রতিহত 
করে বলিয়া! মন ও মস্ডিষ্ষের অবস্থানুসারে শান্ত, চঞ্চল অথবা ! 
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অবসাদগ্রস্থভাবে ইন্দ্িয়গণকে যে প্ররোচিত করে, সেই 
প্রকারে ইন্দ্রিয়গণের আচরিত কার্যাবলী সাদি গুণাত্মক অথবা 
উত্তম, মধ্যম, চরিত্রাত্মক কাধ্য বলিয়া অভিধা প্রাপ্ত হয়। 
এখন দেখ যে, মস্তিষ্কে বদি সত্ব অথবা সত্তমিশ্রিত রজোগুণের 
অবস্থা উৎপাদন করা আবশ্যক হয়, তবে মস্তিক্ষাধার পুর্ণ রাখিতে 
চেষ্টা করিতে হইবে । সেই চেষ্টার জন্য যে যে ক্রিয়া অবলম্বন 
করিতে হয়, তাহাকেই বীধ্যধারণ বাঁ “ত্রঙ্গচর্ধা” বলা যায়। 
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ব্রক্মচর্যের অধিকারী 








যোগ । আধ্য-খধিগণ প্রণীত ধন্ম-শান্কে কামা-কশ্মে এবং 
নিত্য-কর্ম্মে যে প্রকার আশ্রমভেদে অধিকার ভেদ নির্বাচিত 
হইয়।ছে, ত্রহ্ষচর্য্যানুষ্ঠানে তদ্রপ কোন অধিকার ভেদ নির্দেশ 
আছে নাকি ? ও 

দরা। জাতি ধর্ম নির্বিবশেষে বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই 
্রক্ষচর্ধ্যানুষ্ঠান কর! কর্তব্য । আধ্যশাস্ত্রে গাহস্থা, সন্যাস 
এবং বানপ্রস্থের হ্যায় ব্রহ্ষচর্ধযকে ও একটা আশ্রম বলিয়? 
অভিহিত করা হইয়াছে । ধীর ভাবে আলোচিন। করিতে গেলে 
বুঝা যায় যে, গাহস্থ্য আশ্রমের সহিত উহার বিশেষ সম্বন্ধ । 
পুরাকালে ভারতবর্ষে কথিত প্রকার আ শ্রম-ধর্মের প্রাতিষ্ঠা ছিল, 
এবং সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি অবস্থা ও সামর্ধ্যান্ুসারে এই চতু- 
বিধ আশ্রম মধ্যে বিভক্ত হইতেন। ধাহারা ব্রহ্মচর্ধ্য এবং 
গাহৃস্থ্য আশ্রমের কর্তব্য সম্পাদনান্তর আপন চরিত্রকে সমধিক 
উন্নীত করিতে সমর্থ হইতেন ; তাহারাই বানপ্রস্থ অথব। সন্ন্যাস 
অবলম্বন করতঃ আধাত্বিক জীবনের চরমোতকর্ষ সাধনে প্রয়াস 
পাইতেন। স্থতরাং বান প্রস্থাবলম্বী এবং সন্স্যাসীর সম্বন্ধে 
ব্রঙ্গচর্ধাা আলোচনার বিশেষ আবশ্যক নাই। গাহস্থ্যজীবনের 


১১০ শক্তি-সঞ্চয় 


জন্যই উহ] ধর্মশাস্জীদিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ করা হইয়াছে । 
স্বতরাং বর্ণ ধর্ম নিবিবশেষে, গৃহস্থ মাত্রেই উহ্থা যত্রপুর্ববক আচরণ 
করিবেন, ইহাই অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত । মানব মাত্রেরই বাল্যকাল 
হইতে সমস্ত জীবনব্যাপী কন্ম-শক্তি উন্মেষ হইতে থাকে । এই 
কাল হইতেই সমস্ত জীবনের উপভোগ্য স্বাস্থ, স্বভাব, ধম, নীতি 
ও বল সঞ্চর করিবে। এই বাল্য জীবনে উন্মেষিত কম্ম-শক্তিকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে শিক্ষা! প্রাপ্ত না হইলে, কালে উহা উচ্ছ লত! 
প্রাপ্ত হইরা আপনাকে এবং আপন সমাজ ও দেশকে কলুষিত 
করে। বিশেষতঃ-বাল্যকালে অন্তঃকরণ অত্যন্ত কোমল 
থাকে, এই কালে অল্পমাত্র চেষ্টার দ্বারা স্বভাবকে বিভিন্ন 
আকারে পরিবর্তন করা যাইতে পারে। সুতরাং আপাত মধুরতা- 
পূর্ণ কুসংসর্গ-প্রভাব বালকের কোমল অন্তঃকরণকে অত্যল্প আয়া- 
সেই আয়ন্ত করিয়া সারাজীবন বিস্তত এক স্থবিশীল ছুঃখ- 
সমুদ্রের মধ্যে ভাহাকে নিক্ষেপ করিতে পারে। কালে ছুঃখ- 
সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত অতিক্রম করিয়া স্বভাবকে পরিবর্তন করা 
অত্যন্ত কষ্টকর হয়। তাই খবিগণ ধন্মোপদেশ এৰং তদনুরূপ 
কন্ম-পদ্ধতি শিক্ষার দ্বার বাঞ্কাল হইতে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার জন্য, এবং গাহস্থ্য জীবনোচিত স্ুুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভোপ- 
যোগী গু আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের. অনন্য আশ্রয় 
স্বরূপ শিক্ষা -দীক্ষা পুরণ বরক্মচ্যযাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমাজ ও 
দেশহিতাকাওক্ষায় অকাতরে শিক্ষা প্রদান করিতেন। 

মনুসংহিত। প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় 
যে, তদানীন্তন আধ্য-সমাজ বালকগণের শিক্ষার জন্য সাধারণতঃ 


ব্রঙ্গচয্যের অধিকারী । ১১১ 


অধ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ বদর বয়সে উপনয়নাদি ্রদানাস্তর 
গুরুগৃহে রাখিতেন। তথায় বানকগণ যট্ত্রিংশৎ বর্ষ অথব! 
তদদ্ধ কিংবা তদদ্ধ, প্রত্যুত যতদিন শিক্ষা শেব ন] হয়, ততদিন 
বাব শৌচাদি ক্রিয়াসম্পন্ন ভইরা শরীর, বাক্য, মন ও বৃদ্ধি 
ধম করতঃ গুরুসনিধানে থাকিয়া, শুশ্দষার দ্বার। গুরুর সন্তে।- 
যোগ্পাঁদন পূর্বক প্রতিদিন নিয়মিতরূপে বেদাধ্যয়ন করিতেন ; 
এবং প্রত্যহ অতি প্রভ্যুষে গাত্রোখান করত; শৌচ ও প্রাত;- 
কৃতা উপাসনাদি সমাপনান্তর গুরুর গ্রয়েজনমতে জল, পুষ্প, 
গোমর়, কুশ, কান্ঠি প্রভৃতি ও ভিক্ষা আহরণ করতঃ গুরুকে 
অপর্ণ করিতেন। গুরু, উপনয়নের পরে শিষ্কে প্রথমে তন্তর 
ও বাহির শৌচ৮, আচার, অগ্রিকার্ধ্য ও সান্ষোপাসন। শিক্ষা 
দানান্তর বেদ-বিহিত ধন্মতন্ের গুঢ রহস্ত এবং গাহস্থ্য, বান প্রস্থ 
ও সন্াস আশ্রমোচিত যাবতার শিক্ষা প্রদান পূর্বক যখন 
দেখিতেন যে, মানবোচিত সদগুণাবলীর বিকাশ হইয়া শিষ্যের 
চি্ত-ক্ষেত্র প্রশান্ত হইয়াছে; তখন তাহাকে বিবাহ, সন্তানোৎ- 
পান এবং সামাজিক হিতসাধনের জন্য অনুজ্ঞ1 প্রদান পুববক 
বিদায় দিতেন। এবিধ প্রকারে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিব্য যখন ফিরিয়া 
আসিয়া কন্ম-ভূমি সংসার ক্ষেত্রে অবভরণ করিতেন, তখন তিনি 
অমানুষিক শক্তি ও অলৌকিক প্রতিভা-গ্রভাবে নর সমগ্রির 
আবাসভুমি মরজগণ্কে ব্রিদিব-বিভব নন্দন-কাননে পরিণত 
করিতে সমর্থ হইতেন। তাই তখনকার জময়ে সংসারে স্ুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি-স্বাস্থ। সমভাবে বিরাজ করিত। 

বন্তমানে ভারতের আধ্য-সমাজে দিও পূর্বের ন্যায় শক্তি 


১১২ শক্তি-সঞ্চয়। 


সংগ্রাহক ক্র্ষচ্যা শ্রম এতিচিত নাই, কিন্তু উহার প্রয়ে'জনের 
অভাব হয় নাং। বর্তমীন ভারত পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবল 
প্রভাবে যে প্রকার দ্রতপদে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে 
তাহাতে বিশেষ যত্বু সহকাঁরে নগরে নগরে_দারে ছারে জরমণ 
করিয়া প্রাচ্য-শিক্ষা প্রচার করিতে হইবে; বালকগণকে পুরা- 
ভারতের পবিব্রভাবে গঠন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
তোমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা] ভরসার একমাত্র স্থল 
শিশিক্ষু বালকগণ। কারণ তত এবং বৃদ্ধগণ অবহেলাপুণ 
জীবনের শেবভাগে উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র অনুতাপ ও আত্ম- 
গ্লানিপুর্ণ শক্তিহীন দেহভার বহন করিতেছেন। তীহাদিগের 
নিকট সমাজ বা দেশ অধিক কিছু প্রত্যাশ। করিতে পারে ন1। 
কিন্তু এ নবোন্মেষিত-শক্তি বালকগণকে বদি কুসংসর্গের প্রাবল 
আক্রমণ হইতে রক্ষাপূর্ববক পুরাভারতের পবিভ্রভাবে গঠন 
করিতে পারা যায়, তবে তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারতে 
আধ্যজাতির জাতীয়-জীবন শক্তিশালীরূপে গঠিত হইতে 
পারিবে। এবং স্থজলা স্ফলা শস্ত-শ্যামলা আনন্দমযী দেশ- 
মাতৃকার মুখমণ্ডল আবার প্রসন্নভাব ধারণ করিবে, আবার 
ভারতে স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, শক্তি ও স্বাস্থ্যের অম্থতময়ী আনন্দধারা 
ছুটিবে। আর বালকগণ যদি যত্পুর্ববক খধি-কথিত ত্রহ্মচর্ধ্যাদি 
অনুষ্ঠানের দ্বারা নবীন জীবনে নবশক্তি সঞ্চয়ের জন্য চেগ্রিত 
না হয়_ তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণের গীযুষ-প্রঅ্রবিনী অনুজ্ঞা- 
বাণী উল্লঙবণ করিয়া আপাতমধুর উচ্ছজ্খলতাপূর্ণ দুর্নীতিরাশিকে 
গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত থাকে, তবে তাহাদিগের সেই আত্মকৃত 


ব্রহ্মচ্যের অধিকারী । ১১৩ 


মহাঁপাতকের ফলস্বরূপে দাস-স্থলভ হেয় জীবনের হীনকন্্ে 
নিরত থাকিয়া সখ ও স্বাচ্ছন্দা, শক্তি ও স্বাস্থ্যের অভাবে অনু- 
তাপানলে দগ্ধ হইতে হইতে আপনাকে এবং আপন সমাজকে 
অকালে কাল-কবলে উপঢৌকন দিয়া, জগৎ-পুজিত আর্ধ্জাতির 
অযোগ্য সন্তানগণ পিতৃপুরুষগণের মুখমণ্ডলে কলক্চ-কালিম। 
ঢালির দিবে । 

যোগ। শাস্ত্র শুদ্রাদি হীনজাতির ত্রন্গার্ধ্যাদ্ি অনুষ্ঠান 
বিধি নির্দেশ করিয়াছেন কি ? 

দয়া। করিয়াছেন । বীর্যাধারণত্রতে শান কাহাকেও বাধা 
দেন নাই, তবে তাহার অনুষ্ঠান জন্য আনুষঙ্গিক ব্যাপার 
বেদাধ্যয়ন, হোম, যজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি কার্যে শুদ্রদিকে যে 
আধিকার প্রদান করেন নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। 
কিন্তু এখন তোমার সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা শুনিবার আব- 
শ্যক নাই। পুরাভারতের প্রাতিষ্ঠিত গুণানুপারে বর্ণ ও আশম- 
পন্্ এখন নাই। বর্তমান ভারত কাঙ্গণ, বৈশ্য ও ক্ষাত্যশক্তিতে 
প্রায় বঞ্চিত ; ঙ্গচর্যা, বানপ্রস্থ ও সন্যাসাশ্রমও প্রায় তত্রপ । 
গাহস্থাশরমের অস্তিত্ব যাহা কিছু আছে তাহাও দ্ষেচ্ছাচার- 
কলুধিত। আজ ভারতের যেদিকে চাহিবে, সেই দিকেই দেখিবে 
শূদ্র জাত্যোচিত হীনতা এবং ভিক্ষুকা শ্রমোচিত পরামুখাপেক্ষিতা 
প্রবল প্রতাপে বিচরণ করিতেছে । সুতরাং এখন শিক্ষার্থী 
মাত্রকেই ব্রঙ্গচর্ধ্যাদির সহিত কম্মম-জীবনের কর্তব্যানুষ্ঠান শিক্ষা 
দিয়া শক্তিণালী ও নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। 


ঞস্কাদম্প ভজ্যাহ্স। 


্রহ্মচর্য্যে পৌঢ ও বৃদ্ধগণ। 





যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,_- 

যেহেতু প্রৌটি এবং বুন্ধগণ শক্তিহীন, সেই হেতু ভীহা- 
'দিগের ব্রঙ্গচধ্যাদি অনুষ্ঠানের আবশ্যক নাই কি? 

দয়ানন্দ। তাহা নহে। তাহাদিগের অনুষ্ঠানের আবশ্যক 
আছে ; তবে শক্তিহীনতা৷ প্রযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠান করিতে 
অসমর্থ হইলেও যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন ; প্রত্যুত কন্ম- 
জীবনের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াদি সম্বন্ধে ভাহাদিগের প্রকৃষ্ট জ্ঞান 
থাকা একান্ত আবশ্যক । কারণ তীশহারা প্রায়শই মাতৃ পিতৃ 
স্থানীয়। বালক বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষক তাহারা যেমন 
নিজে করিয়া, মুখে বলিয়া, হাঁতে ধরিয়া দেখাইয়া! দিতে সমর্থ: 
তেমন সুযোগ বালক বালিকার ভাগ্যে আর কোৌঁথায় জুটিবে ? 
পুথিবীর সমস্ত সমাজেই দেখিবে যে, বালক বালিকাগণ প্রথমে 
আতা পিতার, পরে প্রতিবেশিগণের চরিত্র উত্তমরূপে আয়ত্ব 
করিতে চেষ্টা পাঁয়। স্ুতরাঁং মাতা পিতাগণের শিক্ষার বিষয় 
সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং অনুষ্ঠান চেষ্টা না,থাকিলে, স্বীয় 
সন্তানগণকে কি শিক্ষা দিবেন? আধুনিক মাতা পিতাঁগণ 
সন্তাঁনগণের শান্তি, স্বাস্থ্য, আঘু, আরোগ্য, বল, বীর্য, ধর্ম, 
ধারণা অক্ষুগ্ন থাকিবার মত প্রকৃত আত্মোন্নতিকর শিক্ষা 


ব্রহ্মচর্য্যে প্রৌঢ় ও বুদ্ধগণ। ১১৫ 


দন্বন্ধে একদিনও চিস্তা করেননা--একদ্িনও চেষ্টা করেননা । 
উাহারা বালক বালিকাঁগণের শিক্ষার ভার বেতনভোগী শিক্ষ" 
কের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পুজের পাশের সংবাদ প্রতীক্ষারজ 
নিশ্চিন্ত চিন্তে কালাতিবাহন করেন মাত্র । যদি কিছু চিন্তা 
থাকে, তবে তাহা পুজের ভূতা-বৃন্তির এবং অর্থাগম সন্বন্গীয়। 
এদ্রিকে পুজগণও গীড়নের ভয়ে অল্প বয়সে অমিত পরিশ্রম 
সহকারে রাশিকৃত পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া একটা পাশ সংগ্রহ 
করিতে প্রয়াপী থাকে । কোমলমতি বালক জানেনা ষে, 
সেপাশ তাহার জীবনের স্বাধীনতাঁপহারক দাস-স্থুলভ হেয় 
জীবনের জন্ত লৌহনিগড-_-তাহার মাতা পিতা কর্তৃক নিশ্মিত 
হইতেছে । বিদ্যা অর্থকরী ভইয়া দেশের যে কি সর্ধনাশ 
সাধিত হইতেছে, তাহ বলিবার যোগ্য নহে । 

প্রৌঢ এবং বৃদ্ধ মাতাপিতাগণ সমাঁজের শীর্ষ স্থানীয়। 
সমাজের ভবিষ্যৎ আশাভরসাঁর স্থল বালক বালিকাগণকে 
সংশিক্ষা দিবার জন্য তাহারাই দাঁয়ী। সুতরাং তাহারা যত্তু- 
পুর্বক খধি-কথিত শীস্ত্রাদি আলোচনার দ্বারা এবং গুরুর 
শিকট উপদেশ গ্রহণ দ্বারা ব্রক্গচর্য এবং গাহস্থ্য জীবনো- 
পযোগী ধন্ম ও নীতিপুর্ণ কণ্ম-পদ্ধতি ও জ্ঞান সংগ্রহ করতঃ 
স্বীয় স্ত্রী পুক্র ও প্রতিবেশী বালকগণের সহিত সর্বদা আলো- 
চনা এবং প্রতিদিন নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য সমূহের অনুষ্ঠানে 
তাহাদিগকে সঙ্গী করিয়।, তাহাদিগের ধর্মভাবপুর্ণ নৈতিক 
জীবন গঠনের জন্য প্রয়াস পাইবেন। তবেই সে বালকগণ 
ভবিষ্যতে আপন আপন পবিত্র জীবনোচিত কর্্ম-প্রভাবে সমা- 


১১৬ শক্তি-সঞ্চয় 


জের ও দেশের এবং পিতৃপুরুষগণের মুখোজ্জল করিতে 
সমর্থ হইবে। 

যোগ । কন্যার গ্রতি মাতা পিতার কর্তব্য কি? 

দয়া। পুজের ন্যায় কন্যার প্রতিও মাত শিতার দায়িত্ব 
আছে । আজ যে কন্তা, কাঁলে সে মাতা হইবে । মাতার 
হৃদয়ে ষে সুন্দর সুন্দর ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা স্তনের 
সহিত অজ্ঞাতসারে সন্তানের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে ; 
বিশেষতঃ ত্ত্রীজাতি সংসারের মেরুদণ্ডের ন্যায় । জীব-শরীরে 
মেরুদণ্ডের সহিত সংযোজিত ছোট ছোট অস্থিগুলি যেমন 
মেরুদণ্ড হইতে শক্তি সংগ্রহ কিয়া আপন আপন কার্য সম্পা- 
দন করে, সেইরূপ সংসারে শক্তিরূপিণী রমণীর নিকট হইতে 
শক্তি, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে, স্বামী ও পুক্রগণ 
স্কুর্তি সহকারে জাপন আপন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। 
যে দেশের-যে সমাজের মহিলাগণ উন্নতমনা, সে দেশের__ 
সে সমাজের উন্নতি অবশান্তাবী। তাই কোন লেখক ভারত কুল- 


কামিনিগণরতে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,__ 
“তোমরা তাহার! যদি ঞ্ুব তারাগণ, 
কর তবে ভারতের ভাগ্য নিয়মিত ৷ 


জ্ঞান দাও অজ্ঞানেরে জাগীও নিদ্রিতে, 
গৃহে গৃহে বীরপুজা কর প্রতিষ্ঠিত ) 
জননী রূপিনী সদা আব্রাধ্যা দেবতা, 
বীর্যবান দেব শিশু করহ সম্ভানে । 

পত্ভী রূপে মন্দিরের মঙ্গল-প্রদীপ, 
পবিত্র বীরত্ব-জোতিঃ ঢাল স্বামীপ্রাণে। 


্রহ্মচধ্যে প্রো ও বৃদ্ধগণ । ১১৭ 


ভগিনী স্সেহের লতা, 
ছুহিতা ত্রিদিব ফুল, 
শিখ।ও মোদের ধর্ম, 
ভেঙ্গে দাও যত ভূল ।” 
বাস্তবিকই এ শক্তি স্বরূপিণী রমণিগণ যেদিন ধর্ধ্মভাবানু- 
প্রাণিতা হইয়া স্বামী পুজের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিবেন, 
শেইদিন আবার ধপ্ন-ক্ষেত্র ভারতভূমে শত শত ধণ্ম-বীর, কর্মন- 
বীরের আবির্ভাব হইবে । 
কাল” যিনি মাতারূপে মহান, দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া 
সংসারের মেরুনগুরূপে দণ্ডায়মান হইবেন, আজ সেই কন্যাকে 
যদি সংশিক্ষারদ্ধারা ধর্মভাবানুপ্রাণিতা না করা যায়, তবে 
কাল, তাহার নিকট সন্তান পাঁলন, সংসার নিয়মন, স্বামীসেব! 
প্রভৃতির কি প্রন্যাশ। করা৷ যাইতে পারে? শাস্ত্রে বলিয়া- 
জেন, 
“কন্যাপোবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতিযত্রতঃ 
দেয়। বরায় বিদ্রষে ধন-রত্ব সমন্িতা 1৮ 
মহানিব্বাণ তন্তর। 
কন্যাকে পালন করিবে এবং অত্যন্ত যত্ব সহকারে শিক্ষা- 
দানান্তর ধনরত্বের সহিত জ্ঞানবান পাত্রে অর্পন করিবে 
কিন্ত, 
“অজ্ঞ/ত পতি মর্ধ্যাদামজ্ঞাত পতি সেবনাঁম্‌ 
নোঁদাহেৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম শাসনাম্‌।” 
মহাঁনির্ববাণ তন্ত্র । 
“পিতা, পতি মর্ষ্যাদানভিজ্ঞা--পতিসেবা অনভিজ্ঞা, ধর্ন্ম 
শাসনে ভানভিজ্ঞা বালিকা কন্তাঁর বিবাহ দিবেন নী 1৮ 


১৩৮ শক্তি-সঞ্চয়। 


সুতরাং পিত৷ কন্যাকে স্বামী কি, তাহার সহিত কি প্রকার 
ব্যবহার করিতে হয়, সংসার কি, ধন্ম কি, ধন্মান্ুশাসনে কি 
প্রকারে চলিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা না দিয়া, কেবল 
মাত্র অপক্ বয়সে স্বামীর কাম-ক্ষুধ! নিবৃত্তির জন্য এবং সেই 
বালিকার স্বাস্থ্য, স্বভাব ও ধন্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়, কতক- 
গুলি মল্লারু, অকর্দুণ্য সন্তান প্রসব করিবার জন্য একটা পুরু- 
ষের সহিত সংযোজিত করিয়া আপন কর্তব্য সমাধান করিলে, 
পিতা কেবল মাত্র প্রত্যব্যায়গ্রস্থ হইবেন ; এবং সমাজের অনিষ্ট 
সাধন করিবেন । 

তাই বগিতেছিলাম মাতৃ পিতৃস্থানীয় প্রৌট বা বৃদ্ধ নর- 
নারিগণের এ সমস্ত বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও অনুষ্ঠান চেষ্টা থাকা 
একান্ত আবশ্যাক ৷ 





জরা শ্ণ ভআজ্টাম্স । 


-:0 


শীহ্স্থ্য জীবনে ত্রহ্মচর্ষ্যা। 





গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট চিন্তানিবিষ্ট দয়ানেন্দর সম্মুখীন হইয়া 
যোগজীবন জিজ্ঞানা করিলেন, ব্র্মচর্যের আবশ্যকতা বুঝি- 
লাম, এবং ইহাও বুরিলাম যে, প্রত্যেক জীবনেই উহার 
অনুষ্ঠান আবশ্যক: কিন্তু গার্স্থ্য জীবনের সহিত ত্রন্ষচর্য্য- 
জীবনের সামঞ্জস্য কোথায়! কারণ সন্তানোৎপাদনাভিলাষী 
লক্ষ লক্ষ বিবাহিত জীবন লইয়াই গার্ন্ক্য আশ্রম গঠিত, 
বিবাহিত জীবনে ব্রন্মচধ্য রক্ষিত হইবার উপায় কি? 

দয়া। ভূল বুঝিয়াছ। পুরেরবই বলিয়াছি গাহস্থ্য জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য খধিগণ অসাধারণ আত্মত্যাগ সহকারে 
বালক মাত্রকেই দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রাখিয়৷ ব্রক্ম- 
চর্য্যের সহিত অপর আশ্রমত্রয়ের কর্তব্য সাধনোৌপযোগী 
যাবতীয়, শিক্ষা প্রদান করিতেন । ব্রঙ্গচর্য্য শক্তির ভাগ্ার ॥ 
শিক্ষা এবং অভ্যাস সহকারে এ শক্তি-ভাগ্ডার যিনি আয়ন্ব 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; ভিনিই পরবর্তাঁ আশ্রমত্রয়ে প্রতিষ্ঠা- 
লাভে সমর্থ হইতে পারেন । নুতরাং গাইস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং 
সন্াস এই ত্রিবিধ আশ্রমেই ক্রন্মচর্ধযাকে অক্ষুপ্ন রাখিতে 
চেষ্টা করিতে হইবে । যে গার্স্থ্য আশ্রমের বিধানকর্ত॥ 


১২০ শক্তি-সঞ্চয়। 


জিতেক্দ্রিয় খঘিগণ. সেই গৃহস্থামে কলুধিত-_ কুৎসিত চিন্তার 
রাজ্যবিস্তার অজিতেব্দ্রিয়ের ম্বেচ্ছাচাঁর প্রসূত ; তাহাতে কি 
আর সন্দেহ আছে? আর্ষগণের উপদেশ এই যে, অগ্রে 
ইক্ড্রিরজয়ে সমর্থ হও, পরে বিবাহ কর । তাই তাহারা শৈশবের 
পরে ত্রক্ষতধ্যাশ্রমোচভিত অনুষ্টান দ্বারা হৃদয় পবিত্র হইলে 
গাহস্থ্য আশ্রমের অনুষঠান এবং বিবাহাদি বিধান" করিয়া" 
ছিলেন। 
“এবং বৃহদ্ব তধরো ত্রাঙ্মণোহগিরিব জ্বলন্‌। 
মন্তক্তত্তীব্র তপসা দগ্ধকর্মমাশয়োইমলঃ ॥ 
অথাননস্তরমাবেক্ষণ যথা জিজ্ঞাসিতাগ 4৫ । 
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা সয়াদ্‌ গুর্বহুমোদিতঃ | 
গৃহং বনং বোপবিশেৎ পত্রজেঘ্বা দিজোত্তমঃ ॥ 
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নাগ্তথা মৎ পরশ্চরেহ 
গ্ুহাথী সর্ৃশীং ভাঁষ্যামুদহেদভুগ্ুঞ্গিতাং ।”? 
মহাভারত । 
ভগবান ব্রহ্মসধ্যাশ্রম বর্ণন করিতে করিতে বলিতেছেন-__ 
*এইরূপে ব্রাহ্মণ ব্রহ্গচারা হইয়া তীত্র তপস্তার দ্বাবা বিষয়- 
বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়া, স্বয়ং সম্পূর্ণ নিত্মল ও পবিত্র 
হইয়া যখন অগ্নির হ্যায় ভ্লিতে থাকিবেন ; তখন ব্রহ্মচর্ষযের 
পরবর্তী যেকোন আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, বেদ- 
পরিক্ষ। প্রদানান্তর গুরুকে দক্ষিণা দিবেন এবং গুরুর অন্ুজঞ্া- 
নুপারে আন করিবেন, এবং আপন ইচ্জান্ুসারে গৃহস্থ, 
'বনচারী অথবা পরিব্রাজক হইবেন, অথবা ইচ্ছা করিলে এক 
আশ্রম হইতে অন্ত আশ্রমে গমন করিতে পারেন; কিন্তু 


গাহৃস্থ্য জীবনে ব্রহ্গচর্্যা | ১২১ 


আমাগত প্রাণ হইয়। অন্যযা আচরণে ক্ষান্ত রহিবেন, এবং 
গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করিলে আপনার সদৃশ অনিন্দিতা ভাষার 
পাণি গ্রহণ করিরেন। 

খষিরা যে শিক্ষার্থী ত্রহ্মচাঁরী বাঁলকগণকে গারহস্থ্য আশ্রমো- 
পধযোগী শিক্ষা বিশেষভাবে প্রদান করিতেন, তাহা পুরাণ, 
সংহিতাদি শাস্্স আলোচনা করিলে বুঝা যায়। শাস্ত্র সমূহের 
প্রায় অংশই গাহস্থা জীবনোপযোগী শিক্ষা দীক্ষায় পরিপূর্ণ । 
পরবর্তী অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্যাসাশ্রমের মেরুদণ্ড স্বরূপ 
গাহস্থা আশ্রমের কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইলে মানব ত্রমো- 
নৃতির বিধানান্ুসারে পরবত্তী আশ্রমের অধিকারী [ হয়, 
সুতরাং উক্ত আশ্রম যাহাতে কলুধিত বা শক্তিহীন না হয় 
তাহার জন্য বিশেষ ভাবে সাবধান থাকা আবশ্যক; অতএব 
গার্স্থা আশ্রমকে শক্তিশালি করিতে হইলে, ব্রহ্মচধ্যা অক্ষুণ্ন 
রাখিতে হইবে । 

গৃহস্থজীবনের পুর্ণ তার জন্য বিবাহ আবশ্যক; কিন্তু বিবা- 
হিত জীবনে আমঙ্গলিগ্লা পরিপুরণার্থ স্বেচ্ছাচার বিবাহের 
উদ্দেশ্য নহে । 

“গুক্কামি তে সৌভগত্বায় 1৮ 

“সৌভাগ্য অর্থৎ কান্তি, শ্রী. জ্ঞান ও ধর্মচরধ্যাদ্ির পরি- 
পুরণ জন্য আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, ইত্যাদি বেদোক্ত 
বৈবাহিক মন্ত্র এবং | | 

_ “ন ভাান্তাড়য়েৎ ক্কাপি মাতিবৎ পালয়েৎ সদা 1” 


ভার্্যাকে মাতার স্াার সবত্তে প্রতিপালন করিবে; কদাপি 


১২২ শক্তি-সঞ্চয়। 


তাড়না করিবেনা”--ইত্যাদি তান্ত্রিক উপদেশবাক্য স্মরণ 
করিলে বুঝাযাঁয় যে, বিবাহ কাম-ক্ষুধা নিবৃন্তির জন্য নহে, 
ধশ্মচর্য্যাদির সহায়তার জন্য । তবে সে বিবাহিত জীবনে 
ব্রহ্মচধ্য। স্বরক্ষিত হইবে না কেন? 

যোগ । শাস্ত্র বলিয়াছেন -- 


“পুজার্ে ক্রিয়তে ভার্ষা পুল্রপিপ্ত প্রয়োজনং। 


“পুজ পিগুপ্রদান দ্বারা পিতাকে_ পুৎ নামক নরক হইতে 
রক্ষা করিবে বলিয়৷ পুক্রলাভার্ঘে ভাষ্যা গ্রহণ করিবে ।” 
দয়া। উহার মধ্যেণ্ড নিগুটভাবে ধন্মতত্ব নিহিত রহি- 


য়াছে! 

জনন কার্ধা প্রকৃতির ধন্ম, এবং মানব মাত্রেই প্রকৃতি- 
ধণ্মাক্রান্ত ; স্থতরাং প্রজা জনন মানবের ধন্ধম | উক্তবিধ প্রজ! 
জনন দ্বারা স্বেচ্ছাময় প্রত শ্রীভগবানের স্থষ্টিকার্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট 
হইতেছে । যে হেতু জীব-জগৎ ধ্বংসশীল, সেই হেতু জনন 
বন্ধ হইলে স্রীভগবানের সুপ্তি ধংস হইবে -পরিবদ্ধিত হইবে- 
না; এই আশঙ্কার খধিগণ পিপ্ডোদকের দ্বারা পিতুলোকের 
স্বগ বা পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে পুজোৎপাদন দ্বারা পিতৃখণ 
পরিশোধের জন্য শাস্্-পিধান করিয়াছেন। বিবাহ এবং 
পুজোৎপাদন ধন্দরভাব পরিপুর্ণ। স্বেচ্ছাচার দ্বারা বিবাহের 
সহুদ্দেশ্য কলুষিত হইলে, কতকগুলি কুফল প্রসব করে মাত্র । 
দার পরিগ্রহ কালে কতগুলি বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে ত হয় £ 
তাহার এক অংশ এইরূপ যথা $__ 


গাহস্থ্য জীবনে ব্রহ্মচ্য। | ১২৩ 


“গৃঙ্ামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়! 

পত্যাভারদন্টির্যখা সঃ। ভগোহর্ষন!। দেবঃ সবিতা! 

পুরন্ধিমহাং ত্বাছুর্গহপত্যায় দেবাঃ । অমোহমন্মি 

মাত্বং মাত্ব«স। মোঁহহং সামাহমন্মি খাক্‌ ত্বং 

দ্বৌরহং পৃথিবীত্বং । তাবেহি বিবাহ বহৈ 

সহরেতো দধাবহৈপ্রজাং প্রজনাবহ্ইৈ 

পুলান্‌ বিন্দাবছৈ বহুংস্তে সন্ত জরদষ্টয়ঃ 

সম্পরিয়ো রোচিঞচ স্থমনসামানৌ পশ্যেম শরদঃ শতম্‌ 

জীবেম শরদঃশতম্‌ শৃণুয়াম শরদঃশতম্‌ ॥* 

কান্তি, শ্রা, জ্ঞান, ধশ্মাদির পরিপুরণের নিমিত্ত আমি 
তোমাকে গ্রহণ করিলাম । তোমার আত্মা যেন আমার আত্মা 
হইতে বিষুক্ত না হয়। ভগ, অধ্যমা, সবিত! প্রভৃতি দেবতাগণ 
তোমাকে আমার সহিত সম্মিলিত করিয়াছেন । তুমি আমার 
গৃহ-কাধ্য করিবে $ তোম। হইতে আমার শান্তি, কান্ত্যাদি বিকাশ 
হইবে। তোমাকে পাইয়া আমি শ্রীযুক্ত হইলাম । ওতঃ- 
প্রোতঃ সম্বন্ধ বিশিষ্ট শৃন্ত ও পৃথিবীর ন্যায় আমি সামবেদ ও 
তুমি খকৃবেদ স্থানীয়া। আমাদের বিবাহবন্ধন সুদৃঢ় হউক। 
আমাদিগের 'উভয়ের রেতঃ সংযম করিতে হইবে; পরে যথা 
সময়ে পুজোৎপাদন করিয়া আনন্দান্ভব করিব |. এই সম্মি- 
লনের ফলে আমাদিগের জ্যোতিঃ বুদ্ধি হইবে । আমরা শত 
শত বৎসর জীবিত থাকিব, শত শত বৎসরের ঘটনা দেখিতে 
শুনিতে পাইব ॥ রর 
এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, বিবাহের মধ্যে সম্পূর্ণ পবিভ্র- 

ভাঁব ভিন্ন কোনও প্রকার কলুষিত ভাব নাই, এবং পুজোৎ- 


১২৪ শক্তি-সঞ্চয়। 


পাদন যে বিবাহে অন্যতম উদ্দেশ তাহাও রেতঃ সংঘমের 
ফল। 

| “অপত্যোৎপাঁদনাএর্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ | 

কালে নিয়মিতাহা'রা ব্রহ্মচারী জিতেক্িয়ঃ ॥৮ 

( সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি ) 'অপত্যোৎপাদনের জন্য তীব্র 
নিরমাবলম্বন করিলেন ; সময় মত নিয়মিতাহারী ত্রন্মচারী এবং 
জিতেক্দ্িয় হইলেন ।, 

বুঝিয়াছ যোগজীবন ; স্বেচ্ছাচার প্রণোদিত কাম-ক্রীড়ার 
পরিপাম পুজ্োৎপাদন নহে ; পুজোৎপাদনের জন্য জিতেন্দ্রিয় 
ব্রহ্মচারী হইতে হইবে। তাহার ফলেই স্ুপুজ উৎপাদিত 
হইয়া সমাজ, সংদার ও মাঁতাপিতার মুখোজ্জল করিবে, নতুবা 
অজিতেন্দ্রিয় স্বেচ্ছাচারীর কাম-ক্রীড়ার পরিণাম ফলে অল্পায়ু, 
অসুস্থ, রুগ্ন, ছুবর্বল, অমেধাবী, উচ্ছ্‌জ্ঘল সম্ভানগণ জন্মিয়া 
পিতার দারিদ্র্য, মাতার কন্দধমরভোৌগ এবং দেশের ভার বুদ্ধি 
করিবে মাত্র । 

বলিতে পার যে অপত্যোৎপাদন করিলে ব্রন্মচধ্য ব্রত ভঙ্গ 
হইতে পারে; সত্য, কিন্তু ব্রক্মচারীর উদ্দেশ্য নষ্ট হয় না। 
কারণ শারীরিক ও মানপিক শক্তি অব্যাহত রাখাই ব্রহ্মচর্ধ্যের 
উদ্বেশ্তা। শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে সম্ভানোতৎপাদন করিলে €ে 
উদ্দেশ্ট নষ্ট হয়না । পুরাভারতের মুণি খধি এবং অনেক গৃহ- 
স্থগণ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেই জিতেক্দ্রিয় মহাপুরুষগণের 
রমণীর সহিত কায়িক সংযোগের ফলে অভিলধিতরূপে পুন্র 
'অথব! কন্ঠ! উৎপাদিত হইত, এবং সেই সন্তান মাতাপিতার 
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উদ্দেশ্য সাধন ও তীহাদিগের সান্তোষবিধান করিতে সমর্থ 
হইত। তদানীন্তন কালের মাতাপিতাগণ জানিতেন যে, 
“লোকান্তর স্ুখং পুণ্যং তপোদান সমুদ্তবম্‌ । 
সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যাহি পরত্রেই চ শব্ম্ণে ॥ 

“তপোদানাৰি সম্ভূত প্রুণ্যরাশি লোকান্তগেই স্ুখোঁৎপাঁদন 
করে, পবিত্র কুলোগ্ভব সন্ভতি কি ইহলোক কি পরলোক, উভয় 
লোকেই সুখের কারণ হইয়া থাকে « 

অধুনা স্ত্রীসংসর্গ সম্বন্ধে স্মেচ্ছাচারিতা এত অধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে যে, ইন্দ্রি্পরার়ণ বলিলে কামুক ব্যভীত আর কিছু 
বুঝা যায় না। ন্ুতরাং বিবাহিত জীবনে ত্রহ্মচ্যের অভাব 

আশঙ্ক। হইতেই পারে, প্রত্যুত কৌমার অথব! অবিবাহিত জীবনে 
ও নানাপ্রকাঁর 'অসছুপায় অবলম্বন করিয়া শক্তি ধ্বংস করা! 
হইয়। থাকে । 

যোগ । সংসর্গ সম্বন্ধে শাস্বের অভিমত কি, এবং মানবের 
ইচ্ছানুসারে পুক্র অথবা কন্যা উৎপাদন হয় কি প্রকারে ? 

দয়া । প্রকৃতি সর্বত্র আমাদিগকে এই সন্বন্ধীয় উপদেশ 
প্রদান করিতেছেন, কিন্তু নিবব্দ্ধিতা প্রযুক্ত আমরা তাহা 
গ্রহণ করিতে পারি না। বুক্ষ লতাঁদির দিকে চাহিয়া দেখ, 
তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যতীত ফল ব৷ পুষ্প প্রসব করে না। 
গবাদি পশুগণের প্রতি মানবে হস্তক্ষেপ না করিলে, তাহারা 
উপযুক্ত সময় ব্যতীত অর্থাৎ অবস্থানুসারে শক্তি ও স্বাস্থ্য 
পূর্ণতা লাভ না করিলে গর্ভ গ্রহণ করে না; কিন্তু মানুষ 
কালাকাল চিন্তা না করিয়া অযথা আত্মক্ষয় করিতে কুণ্ঠাবোধ 
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কার না। এই শ্রেণীর মানুষের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষ! চিরদিনই 
অপূর্ণ থাকিয়া যায়, এবং কালে উহা অৃষ্ট দোষে পরিণত হয় । 
দীর্ঘকাল একত্র অবস্থান এবং এক প্রকারের ধর্মচর্য্যাদির 
দ্বারা যখন স্ত্রী পুরুষের তাঁড়িৎ-শক্তির সামগ্রস্য হয়, এবং যখন 
স্ত্রীর শক্তি ও স্বাস্থা অকুণ্র থাকে ও গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, 
সন্তান পালন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, প্রত্যুত কামের 
উদ্দীপনাশক্তি হাঁস হহয়া৷ হৃদয় প্রশান্তভাব ধারণ করে, তখন 
খতুর পরবন্তী যোড়শ দিবস যাবৎ গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত সময়। 
সুস্থ শরীরে প্রতি অষ্টাবিংশতি দিন পরে খতুকাল 
উপস্থিত হয়, এবং খতুর প্রথম কয়েকদিবস জরায়ু খতু- 
শোণিতে পুর্ণ থাকে ও পুনঃপুনঃ আব হইতে থাকে । সুতরাং 
যে কয়েকদিবস যাবৎ এ শোণিতক্রাব বন্ধ না হয়, ততদিন 
কখনই গর্ভোৎপাঁদন সম্ভব নহে । তৎপরে স্ত্রী খতুন্ানান্তে 
পবিভ্রভাবে গর্ভগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। পুরুষও 
যখন দেখিবেন শক্তি ও স্থাস্থ্য-পূর্ণ শরীরে শান্তি অনুভব করি- 
তেছেন, এবং তরলত। প্রভৃতি কোঁন প্রকার বীধ্য বিকার নাই, 
বীর্ষো সন্তানোৎপাদক কীটের (যাহ বীধ্যের অল্পতা এবং 
তরলতা৷ হইলে জীবিত থাকিতে পারে না ) অভাব হয় নাই, 
তখন কামশুন্য প্রশান্ত-হ্ৃদয়ে পবিত্রভাবে অভিলাধিণী রমণীর 
গর্ভে সম্তানোৎপাদন করিবেন । 
খতুর পরে জরায়ু শুষ্ক হইলে ৬৮।১০ প্রভৃতি যুগাদিবসে 
সহবাসের ফলে অল্প পরিমাঁণ খতু-শোণিত এবং অধিক পরিমাণ 
বিশুদ্ধ শুক্রের সংমিশ্রণে পুভ্র এবং ৫1৭৯ প্রভৃতি অধুগ্ 
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দিবসের সহব।সের ফলে অধিক পরিমাণ খতু-শাণিত এবং 
অল্প পরিমাণ শুক্রের সংমি শ্রণে কন্যা সন্তান উৎপাদিত হয়। 
যোড়শ দিবস পরে সহবাসের ফলে গর্ভোৎপাদন হয় না । 
সহবাস কালে স্ত্রী ও পুরুষের শ্রবণ, দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্ডলি 
সতেজ ও কন্মক্ষম না থাকিলে, উৎপাদিত সন্ভানে সেই প্রকার 
দোষ জন্মে। অতি সংক্ষেপে সার কথা ব্বিত করিলাম । 
এখন দেখ, একটী জীবনে ছুইটী পুজ্র ও একটী কন্যা উৎপাদন 
করিলেই যথেষ্ট হয়। সেই তিনদিন স্ত্রীর সহিত কায়িক 
সংযোগের ফলে সমস্ত জীবন-ব্যাপী ত্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য নষ্ট 
হইতে পারে না। রা 

মহামনন্ী আধ্যখধষিগণ প্রণীত পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি 
ধন্দশাস্ত্রে ব্রঙ্গচধ্যের অঙ্গ স্বরূপ দ্রিন-চর্যা, দারাভিগমন প্রভৃতি 
সন্বন্ধে ভুরি ভুরি উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাহার 
আলোচনা করিলে জীবন গঠনোপফোগী অনেক বিষয়ের বিশদ 
জ্ঞানাজ্ন হইতে পারে । তবে একটা কথা এই যে, শাস্ত্রাদি 
অধায়ন করিয়া গুরু অথবা শাস্তজ্ঞ ব্যক্তির সহিত মধ্যে মধ্যে 
তাহার আলোচন। করিতে হইবে ; নতুবা বুঝিতে ভূল হইতে 
পারে। 

অমি তোমার বিশ্বাস দুটীভূত করিবার জন্য দারাভিগমন 
সম্বন্ধে মনুসংহিতা হইতে কয়েকটা মাত্র শ্লোক বলিতেছি, এবং 
দিন-চর্ধ্যা অর্থাৎ নিত্যক্রিয়া সন্বন্ধে পরে বলিব । 


“ধতুঃ স্বাভাবিকঃ জীণাং রাত্রয়ঃযোড়শা স্বৃতাঃ। 
চতুভিরিতরৈ সার্ধমহোভিঃ সদ্বিগহিতৈঃ ॥ 
মগ ৩॥৪৬॥ 
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তাসমাগ্য।স্চতঅস্ত নিন্দিতৈকাদশী চ যা। 
ত্রয়োদশী চ শেযাস্ত প্রশত্ত। দশরাত্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ 
যুগ্যাস্থ পুলা জায়স্তে সত্রীয়োহযুগ্যা্গ রাত্রিধু 
তন্মাদ্‌ বুগ্রাস্থ পুজাখা সর্ধবষেদার্তবে জ্ীয়ম্‌ ॥ ৪৮ ॥ 
পুমান্‌ পুংসোহধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবেত।ধিকো। স্ত্িয়াঃ | 
সমেহপুমান্‌ পুতস্ত্িংরী বা ক্ষীণেহল্পে চ বিপর্য,য়ঃ ॥ ৪৯ ॥ 
নিন্দ্যা্ব্টাস্থ চান্ঠাসু স্্রিয়ো রাত্রিবু বজ্জয়ন্‌। 
ব্র্মচধ্যেব ভবতি যত্র তত্রাএমে ব্সন্‌ ॥ ৫০ ॥” 
“শিষ্ট নিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইরা স্ত্রীলোকের 
খতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় যোড়শ অহোরাত্র জানবে । ৪৬ । 
তন্মধ্যে প্রথম চারিরাত্র এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ এই 
ছয় রাত্রি স্ত্রী গমনে অপ্রশস্ত ; অবশিষ্ট দশ রাত্রি প্রশস্ত ।৪৭ 
এই দশ রাত্রির মধ্যে আবার ছয়, আট, দশ এ্রভৃতি যুগ 
রাত্রে জ্্রী-গমণ করিলে বদি গর্ভ হয়, তাহাতে পুজ জন্মে; 
এবং পাঁচ সাত ও নয় প্রভৃতি অযুগা রাত্রিতে ভ্ত্রীগমন করিলে 
যদি গর্ভ হয়, তবে কন্া। সন্তান জন্মে। এজন্য পুক্রার্থীর পক্ষে 
খতুকালে থুগ দিবনে শ্রীগমন বিধেয়। ৪৮। 
অধুগ্া রাত্রি হইলে ও পুরুষের বীধ্যাধিক্যে পুজসন্তান 
জন্মে। যুগ রাত্রি হইলে ও স্ত্রীর ঝতু-শোণিত অধিক হইলে 
কন্য। সন্তান জন্মে এবং উভয়ের সমান হইলে ব্লীব অথব। 
যমজ পুত্র বা কন্তা। হয়। আবার যদি উভয়েরই শু অসার 
বা অল্প হয়, তবে গর্ভ হয় না। ১৯ | 
যিনি পূর্বোক্ত নিন্দিত ছয়রাত্রি অর্থাৎ প্রথম চারি রাত্রি এবং 
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একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি ও অনিন্দিত দশরাত্রির মধ্যে যে 
কোন অষ্টরাত্রি পরিহার করিয়া অবশিষ্ট দুইরাতব্রি অথচ যাহাতে 
কোন পর্বৰ অর্থা অমাবস্ত পুর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী তিথি 
বা সংক্রান্তি নাই, এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুঘায়ী শুভ তিথি- 
সক্ষত্র ও গ্রহাদির সংযোগ হইয়াছে, সেই রাভ্রিতে অভিগমন 
করেন, তিনি ষে আশ্রমবাসীই হউন না কেন, তাহার ব্রক্মচধ্য 
ব্রত নষ্ট হইবে না।৮% 

সন্তান উত্পাদন সম্বন্ধে জ্যোতিষ -শান্সে অভিজ্ঞতা থাকাও 
আবশ্যক, কিন্তু বাহুল্য বিবেচনায় আমি তাহা এখানে আলোচন৷ 
করিলাম না । 


ঙ টি 
ভি 
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পাপ পেপপপাপ ও সী ও পট 
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কয়েক দিবস যাব ধারাবাহিক আলোচনা! শুনিয়া যোগ- 
জীবনের শ্রবণ-লিপ্সা ক্রমেই বদ্দিত হইতেছে, তাই নিয়মিত 
পময়ে স্বামী দয়ানন্দ যেমন বায়, সেবনার্থ জাঙ্কুবীতীরে উপস্কিত 
হন, যোগজীবনও তেমনি নিয়মিত ভাবে তাহার সহিত নির্দিষ্ট 
স্থানে উপস্থিত হইয়! নান! প্রকার প্রশ্নের দ্বারা কৌতুহল নিবৃত্ত 
এবং কর্তৃব্যানুষ্ঠানোপযোগী উপায় অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছেন। 
অন্ভ যোগজীবন জিজ্ভাসা করিতেছেন,--প্রভে৷ ! যাহার: 
অগ্ভাবধি এ সব বিষয়ে মনঃসংযোগ করে নাই, তাহাদিগের 
ভবিষ্যৎ জীবনকে ছুঃখ-দাহনের জলন্ত জিহবা হইতে রক্ষা করি- 
বার কি কোন উপায় আছে ? 

দ্যা । কেন থাকিবে না? অবশ্যই আছে। অধ্যবসায় মানব- 
জীবনের অমূল্য রতু ; মানব এ রত্র-প্রভাবে সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ 
করিতে সমর্থ হয়। যাহারা উচ্ছঙ্খলতাসহকারে জীবনের 
অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, . তাহারাও দৃঢ় প্রযত্ 
হইলে, জীবনের অবশিষ্ট সময়ে স্থৃফল ভোগ করিতে ' পারেন 
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শক্তি হীনতা যেমন কন্মোতসাহ নষ্ট করে, তেমনি কর্ম্ম- 
চেষ্টায় আবার শক্তি পরিবদ্ধন করে ;১__কম্তম করিতে করিতে 
শক্তি বুদ্ধি পাইতে থাকে । পুরাণ ইতিহাসে এরূপ অনেক 
ইতিবৃত্ত আছে। কর্ম্ম*চেষ্টার ফল-মাহাতযে অনেকে ( চ্যবন, 
সৌভরি, শিল্হন, বিল্বমঙ্গল ) বাদ্ধক্যে যৌবন লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। আমাদের ভগ্নহৃদয়ে এরূপ কল্পনা যদিও ছুরা- 
কাঙুক্ষা বলিয়া বোধ হয়, তবুও এ প্রকারে কণ্ম করিতে করিতে 
মাজন্মকৃত অকম্মজ-কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া! হৃদয়ে নুসংস্কারের 
শাবিভ্ভীব হয়; এবং তাহারই ফলে এ জীবনের অবশিষ্টাংশে 
এবং পর জীবনে মানব অনন্ত উন্নতি লাভে সমর্থ হইতে পারে! 

যোগ । পর জন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর-রহস্য জানিবার জন্য 
কৌতুহল হইতেছে, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া আশঙ্কা 
করিতেছি । 

দ্য়া। আমি এ সন্বন্ধে তোমাকে আপাততঃ গীতার পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের অফ্টম শ্লোকটা মাত্র বলিতেছি, পরে স্থবিধা হইলে 
বিশদভাবে বিবৃতি করিতে চেষ্টা করিব ।-- 

«“শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্ছাপৃযুৎক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীদ্বৈতানি সংযাতি বায়ু্ন্ধা নিবাশয়াৎ” ॥ 

“বার, যেমন পুষ্পের গন্ধকে বহন করিয়া অবিকৃতভাবে 
স্থানান্তরে উপস্থিত করে,জীবাত্সাও তেমনি স্ুলদেহকৃত কন্মের- 
ভাব বা সংস্কার সমগ্ি লই দেহান্তর অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ 
করে।' 

অনন্ত -অসীম শক্তি, মানবের মধ্যে চিরদিন সমভাবে অব- 
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স্থিত রহিয়াছে,কিন্তু কলুষিত কর্মের আবরণে উহা ঢাকিয়া যায়; 
আবার পবিত্র কশ্মের আঘাতে এ আবরণ উন্মোচিত হইতে পারে ; 
এবং যখন আবরণ উন্মোচিত হয়, তখন শক্তি স্বতঃই বিকাশ 
প্রাপ্ত হইতে থাকে । ক্রমে ক্রমে এ শক্তি অধিকতর প্রস্ফুট 
হইলে, মানব সাধারণের সমক্ষে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতার 
স্ঠায় প্রতীয়মান হয়। কর্ম ও শক্তি ওতঃপ্রোতঃ সন্বন্বিশি$ট, 
এবং উহার প্রভাব এক জীবন হইতে অপর জীবনে, অথবা এক 
জন্ম হইতে অপর জন্মে পরিচালিত হইয়৷ অধিকতর সত্তার বিকাশ 
করিতে থাকে । 
যোগ । বুঝিলাম যে, চেষ্টা করিলে সকলেই স্থৃফল লাভে 
সমর্থ হইতে পারেন, স্থতরাং সকলকেই আপন জীবনে ব্রহ্মচত্য 
প্রতিষ্ঠাপনের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিৎু। 
এখন কি উপায়ে ত্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহাই 
বিবৃতি করুন। 
দয়।। আমি যথাসাধ্য বলিতেছি, তুমি স্থিরচিত্তে শ্রবণ 
কর। ব্রহ্মচম্য সম্বন্ধে পুর্বে কতকগুলি গ্রন্থ প্রচারিত হই- 
য়াছে, তন্মধ্যে ছুই একখানা দেশে বেশ আদরের সহিত গৃহিত 
হইয়াছে । তুমি সেই সব গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইতে 
পার। তবেঃ 
“অনস্ত শাস্ত্র বু বেদিতব্যং 
স্বল্পশ্চকাঁলঃ বহুত চ বিস্বা! ॥ 
যৎ সাঁরভূতং তত উপাসিতব্যং 
হংসৌ। যথ। ক্ষীরমিবান্ধু মিশ্রং) |. 
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শীন্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও অনেক, কিন্তু আয়, অল্প, 
তাহাতে আবার বহু বিদ্ব' অতএব হংস যেমন জলমিশ্রিত ছুগ্ধ 
হইতে তাহার সার ভাগ ছুগ্ধই গ্রহণ করে, সেইরূপ বাহারি 
হইতে উপদেশের সার ভাগ গ্রহণ করিবে ।” 

লোকহিতকামী মহামনম্বী আধ্য-খঝধিগণ,অনন্ত অসীম জগৎ- 
রাজ্যে মানবের বিদিত হইবার বনু বু বিষয় আছে বুঝিয়া,লোক- 
শিক্ষার জন্য অসংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন ॥ এ সমস্ত শান্ত 
আমাদিগের অনন্ত উন্নতিসাধক কন্ধ্র-প্রণালী শিক্ষার ভাগার, 
কিন্তু কাল সহচরে কম্মরবশে মানব বু বিদ্ব পুর্ণ অল্লায়ু হওয়ায়, 
ঝষিগণ কথিত পূর্ব বিধান মতে শান্ত্রীলোচনার দ্বারা জ্ঞানার্জন 
করিয়! তদনুসারে জীবন পরিচালন করা আজকালকার দিনে 
অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে । বিভিন্ন দেশের ভাল মন্দ 
বনুভাৰ সমূহের সংমিশ্রণে অদুরদর্শী আমরা এমন এক শোচনীয় 
অবস্থর মধ্যে আসিয়। পড়িয়াছি যে, আপন আপন উন্নতির 
অন্তরায় স্বরূপ অস্তবিধাগুলি দুর করিতে উপায় অনুসন্ধান 
করিয়াও ফললাভে সমর্থ হওয়া স্কিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন 
কতকট। ইচ্ছ। সন্তে এবং কতকট!। অনিচ্ছাসত্তে আদব কায়দ! 
( [৮০৮6০ 9 চাল” চলন (797০৮০০০৮) পসার প্রতি- 
পন্তির (7১:99 ) দায়ে পড়িয়া আহার আচ্ছাদনাদির 
আবশ্যক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রয়োজনের আনুপাতিক 
হিসাবে উপার্জনের অবস্থা ভাল হইতেছেনা, সুতরাং জীবনের 
অধিকাংশ সময় সেই চিন্তায় অতিবাহিত করিতে হয়; ফলে 
জীবনের প্ররুত চিন্তায় দেশ নিতান্ত অনাস্থাবান হইয়া 
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এক একটা প্রবল ভাবের বিকাশ করিতেছে; আবার আর একটা 
ভাব বা অবস্থ। তাহার সহিত মিলিত হইয়া উহাকে অত্যন্ত প্রবল 
করিয়া তুলিতেছে ; এবং মানব-মন তাহার নিকটবর্তী হইলেই 
তাহার প্রবল আঘ।তে আপনার সত্তা হারাইয়া তাহার দাস হইয়া 


পড়িতেছে। 
মনে কর স্বাভাবিক শক্তি-প্রভাবে কামিনী হইতে প্রবলতর 


কাম-ভাবের বিকাশ হইতেছে । যদি সৌন্দর্য, মলয়ানিল, 
কুম্থম-সৌরভ ও নিড্ভনতা উহার সহিত মিলিত হয়, এবং যদি 
কোন যুবাপুরুষ উহার নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাহার পাঁশৰ- 
বৃত্তি অত্যধিক উত্তেজিত হইয়! তাহাকে মনুয্যত্বহীন পশুতে 
পরিণত করিয়া! তুলে । পুপ্পের ন্যায় পবিত্র বস্তু বহিজগতে 
আর কি আছে,কিন্ত্ব যদি উহা! কামিনীর ভূষণে পরিণত হয়, তবে 
এঁ পুষ্প কি প্রকার প্রবল পাঁপ চিন্তার আবির্ভাব করে বল 
দেখি ? এই প্রকারে অর্থে অহঙ্কার, আহার্য্যে লোভ, সৌন্দধ্যে 
মোহ, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় প্রবলভাবের বিকাশ করে। 
আমাদিগের সর্বনাশ সাধক রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ প্রভৃতি মনোবৃত্তিগুলি বহির্জগতের নানা বিষয় হইতে 
আবিভূতি হইয়া নিরন্তর আমাদিগের চতুপ্পার্শে ভ্রমণ করতঃ 
আমাদিগের মনের উপরে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াস 
পাইতেছে। আমাদিগের মন সাধন-শক্তিহীন ভুর্ববল হইলে, 
অনেক সময়ে অবশ ভাবে তাহাদ্িগের দাস হইয়। পড়ে; এবং 
পবিত্র সত্তাযুক্ত স্বাধীন-শক্তিহীন দাস-স্বভাব মনের প্ররোচনায় 
ইন্ড্রিয়গণ ভয়ানক কার্ধ্যগুলিও সম্পাদন করিয়! ফেলে । 


ব্রহ্মচধ্যে চিত্-বৃত্তি ৷ ১৩৭ 


চেতন। শক্তিহীন মন মস্তিক্ষের সাহাষ্য লইয়া কি প্রকারে 
চেতনের স্যাম কাধ্য করে, তাহ! তোমাকে পূর্বে ব্লিয়াছি। 
মনকে কখন কখন চিত্ত কুন হয়, এখন দ্রেখা যাক মনৌবৃত্তি বা 
চিত্ত-বৃত্তি কাঁহাকে বলে। 

“বিষয় যোগাৎ চিত্তস্ত ঘা পরিণতি সা কিঃ ্ 
| হা 

বিষয়ের সহিত সংস্রব হইলে চিন্ডের যে পরিণাম উপস্থিত 

হয়, তাহাকে বৃত্তি কহে 1, 
ংকল্লও বিকল্লাত্মক শক্তিকে মন বা চিত্ত কহে। সংকল্প 

ও বিকল্প শব্দের সাধারণ ভাবার্থ, গ্রহণ ও ত্যাগের ইচ্ছা । 
ইন্ড্রিয়গণের সহিত মন নিয়তই কণ্্রশীল ; স্ৃতরাং বুঝিতে হইবে 
যে, মন জগতের সুক্ষ কিংবা স্কুল বিষয় জাতকে একটা একটা 
করিয়৷ অথব৷ যুগপৎ দুই চারিট? একত্রে গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার 
জন্য প্রয়াস পাইতেছে । এই প্রয়াসকে সাধারণতঃ চিন্তা নামে 
অভিহিত করা হয় ; দার্শনিক ভাষায় এই চিন্তাকেই বৃত্তি কহা যায়। 

চিত্তের পরিনাম পরিণতিকে “বৃত্তি” কহে । মনের বা 
চিত্তের পরিণাম পরিণতি কি প্রকারে হয়, তাহা পুর্বে্ব শ্লকাঁধিক- 
বারবলা হইয়াছে । এখন চিত্তের কি কি প্রকার পরিণতি হয় 
তাহাই আলোচনা কর! যাক্‌। 

“চিত্তন্ত ক্ষিপ্ধং মুঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকা গ্রং 
নিরুদ্ধঞ্চেতি পঞ্চ ভূময়ঃ (অবস্থা) সন্তি।” 

দক্ষিপ্ত, মু, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তের এই পাঁচ 

প্রকার অবস্থা ।” 


১৩৮ শাক্তি-সঞ্চয় । 


ক্ষিপ্ত চিত্তের অত্যধিক চঞ্চল অবস্থাকে ক্ষিপাবস্থা কছে। 
মন যখন একটা ছাড়িয়া আর একটী-_আর একটা, এই 
প্রকারে নিরন্তর বিষয় গ্রহণে ব্যাপৃতঞ্খাকে, তখন মনের সেই 
অবস্থাকে ক্ষিপ্ত বৃত্তি কহে । 

মুড মন যখন নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, আলঙ্ প্রভৃতি অভ্ঞীনময় 
কাধ্যে অবসন্ন হইয়৷ পড়ে, তখন তাহাকে মনের বা চিত্তের মৃঢ়|- 
বস্থ। কহে। 

বিক্ষিপ্ত » ক্ষিপ্তাবস্থার সহিত ইহার পার্থক্য অতি কম। মন 
যখন অত্যন্ত চাঞ্চল্য পরিহার করিয়৷ পরিণাম ছুঃখজনক পার্থিৰ 
স্থখে বীতস্পুহ হইয়! অপার্থিব স্থখের চিন্তায় ক্ষণকালের জন্যও 
ধৈধ্যাবলম্বন করে, তখন মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা কহা যায়। 

একা গ্র -চিত্ত যখন কোন এক বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন 
করিয়া নির্ববাতস্থ নিশ্চঞ্চল নিক্ষম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থির 
অবস্থার অবস্থিত থাকে; অথব। প্রকাশময়, সুখময়, সান্তিক 
অবস্থা মাত্রে প্রবাহিত থাকে, তখন মনের একাগ্র অবস্থা! কহ! 


যায়। 
নিরুদ্ধ মনের নিরুদ্ধ অবস্থা যোগ সাধনার চরমৌতকষ 


মনের এই প্রকার অবস্থা হইতে যোগী সমাধি বা সিদ্ধি লাভ 
করেন। মনোবিজ্ঞানের অদ্বিতীয় আবিষ্বর্তা মহামুনি পতগ্রলি 
যোগীর লক্ষ্য মনের এই চরম অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া যোগ 
শব্দের বিবৃতি করিতে বলিয়াছেন; 
“যোগশ্চিত্তবুত্তি নিরোধঃ৮ 
পাঃ সমাধিপাদ ২য় স্থাত্র । 


ব্রহ্মচধ্ধ্যে চিত্ত-বৃন্তি | . ১৩৯ 


মনের বৃত্তি সমূহ অর্থাৎ, ক্ষিপ্ত, মু, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র প্রভৃতি 
সমস্ত বৃত্তিকে সম্যক প্রকারে নিরোধ করিয়। নির্ববাত নিক্ষম্প 
ভাবে অবস্থিতি করাকে নিরুদ্ধ অবস্থা বা যোগ কহে। 

মনের এই যোগ-লক্ষ্য নিরুদ্ধ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচন! 
করিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু অদ্য আমর! সে সম্বন্ধে অধিক 
কিছু আলোচনা করিব না। 

মহামুনি পতর্জলি চিন্ত-বুন্তি সমূহকে সাধারণতঃ ক্রিষ্ট ও 
অক্লিন্ট ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বোধ-সথুগম করি- 
যাছেন। যথা_ 

“বৃতয়ঃ পঞ্চতয্য ক্রিষ্টাক্রি্ট1?? । 
_ পাঁঃ সমাধিপাদ ৫ম সুত্র । 

পুর্বকথিত পাঁচটা বৃত্তির কয়েকটা ক্লিষ্টা অপর কয়েকটা 
অক্িষ্টা। যে গ্রকার বৃত্তি সমুহ হইতে পরিণামে মনের অব- 
সন্নতা উপস্থিত হয়, সেই প্রকার বৃত্তি সমূহকে কিিষ্টা-বৃ্তি 
কহে। আর যে প্রকার চিন্তা প্রবাহ হইতে মনের অব্সন্নতা 
উপস্থিত করে না, বরং মনের স্ুখময়--আনন্দময় অবস্থা উপস্থিত 
করে, এবং ক্রমোন্তর বদ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনকে এমন কি 
আনন্দ-সাগরে'র অদীম গভীরতা মধ্যে অনন্তকাল নিমজ্জিত 
করিয়া রাখে, তাহাকে মনের বা! চিন্তের অক্রিষ্টা বৃত্তি কহে। 

চিত্তের ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত এই তিনটা অবস্থাকে কষ্টদায়ক 
র্লিষ্টা-বৃত্তি কহে। ইহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন 
হয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র রজোগুণ হুইতে চিত্তের ক্ষিপ্ত এবং 
তমোগুণ হইতে মুঢ়াবস্থ| উপস্থিত হয়। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অল্প 


১৪৬ শক্তি-সঞ্চয় । 


পরিমাণ সন্বগুণ মিশ্রিত রজোগুণের প্রবলত৷ পরিলক্ষিত হয়। 
ইহ ক্ষিপ্ত অর্থাৎ চঞ্চল চিন্ত ব্যক্তির সামান্য উন্নীত অবস্থা মাত্র । 

চিত্তের একাগ্র অবস্থায় অল্পমাত্র রজোগুণ মিশ্রিত সত্বগুণের 
উপলব্ধি করা যায়; স্থৃতরাং চিত্তের এই একাগ্র অবস্থা সন্ব 
গুণোদ্ভুত এবং ইহাই চিত্তের নিণ্্ল অবস্থা । মনুষ্যত্ব অভ্ন- 
কামী ব্রহ্মচধ্য সাধকের চিত্ত-ভূমিতে অত্যন্ত বত্বপুর্বিক এই 
প্রকার নিশ্মল অর্থাৎ একাগ্র অবস্থা আনয়ন করিতে হইবে। 
নতুবা ব্রন্মচধ্য অঙ্ষু্ রহিবে না। মন ও মস্তি ওতঃপ্রোতঃ 
সম্বন্ধ বিশিষ্ট, অর্থাৎ মনের অবস্থা হইতে মস্তিক্ষের অবস্থা 
এবং মস্তিষ্ষের অবস্থ। হইতে মনের অবস্থা! উৎপন্ন হয়। 
চঞ্চল-স্বভাব রজোগুণের ক্রিয়া! স্ষ্তি, সুতরাং অধিকাংশ স্ষ্ট- 
পদার্থেই রজোগুণের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় । দীর্শনিক ভাষায় 
এ স্ষ্ট-পদ্ার্থ সমূহকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় কহে। স্বাভাবিক 
চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন একটা ছাড়িয়া আর একটী আর একটী, 
এই প্রকারে নিরন্তর বিষয়ান্তর গ্রহণ করিতেছে ; এবং তাহার 
ফলে মনে স্বতঃই রজোগুণের আবির্ভাব হইতেছে ও বৃদ্ধিগ্রাপ্ত 
হইতেছে। এই প্রকার ক্ষিপ্ত অর্থাৎ রজোগুণ প্রবল চঞ্চল 
মনের নিরন্তর আঘাতে মস্তিক্ষেও বিক্ষেপ উপস্থিত হয় । 
মস্তিক্ষের এইপ্রকার রজোগুণ প্রবল বিক্ষেপযুক্ত অর্থাৎ চঞ্চল 
অবস্থা হইতে কামাদি কলুষিত-বুদ্ধি সমূহ উৎপাদিত হইয়া 
মনের দ্বারা ইন্ড্রিয়গণকে সেই সেই বুদ্ধির লক্ষ্য সমূহকে সাধন 
করিতে উত্তেজিত করে ; তাহারই ফলে মানুষ কামুক, ক্রোধা 
বা লোভী হইয়। উঠে। ক্রমে কাম, ক্রোধ বা লোভের. বিষয় 


ব্রক্মচর্য্ে চিত্ত-বৃত্তি। ১৪১ 


সমুহকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে মস্তিষ্কে ও মনে 
অত্যন্ত তমোগুণ উদ্রিক্ত হইয়া মানবকে ধ্বংস-মুখে অগ্রবর্তী 
করে। জ্রীভগবান অজ্ভুনকে বলিয়াছেন,__ 

“ধ্যায়তো। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ্পজায়তে 

সঙ্গাৎ সংজায়তে কাঁমঃ কামাৎ ক্রোধোহভি জায়তে। 

ক্রোধাসবতি সন্মৌহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ 

স্মৃতি ভ্রংশাদ,দ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণস্ঠতি ॥৮ 

গীতা ১।৬২-৬৩ 


“বিষয় চিন্তা করিতে কারিতে পুরুষের তদ্বিষয়ে সংস্গ 
জন্মে, সংসর্গ হইতে অভিলাষ হয়, অভিলাষ কোন কারণে 
প্রতিহত হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রমে ক্রোধের ফলে মোহ, 
মোহ হইতে স্মৃতি নষ্ট হয়, স্মৃতি হীনতা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং 
বুদ্ধিনাশ হইলেই মৃত্যুর কারণ উপস্মিত হয়” 

এখন অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ যে, রজোগুণ সম্ভৃত চাঞ্চল্য- 
যুক্ত কলুধিত-চিত্ত হইতে মুখ্য ও গৌণ ভাবে মনুষ্যত্ব সংহারক 
্রহ্মচধ্যনাশক বীধ্যক্ষয়কারী কামাদি উদ্রিক্ত হয়। সুতরাং 
্রক্ষচর্য্য সাধক, রজঃ ও তমো গুণ সম্ভুত ক্ষিপ্ত, মূ ও বিক্ষিপ্ত 
চিন্ত-বুত্তিগুলিকে অপসারিত করিয়া চিত্ত-ভূমিতে একাগ্রতা 
সম্ভূত নির্্দলচিত্ত-বৃত্তি জন্মাইতে না পারিলে অক্ষুণ্ন ্ষ্্য 
সাধন হইবে ন!॥ 





চ্ত্ভুঙ্স্প আজ্যান্স ॥ 


২২১৮০০১৮ গু পতি 


ব্রহ্ষচর্য্যে যোগ । 


_-$০-- 


সান্ধ্য-সমীরণ সেবনার্থ জাহুবীতটে সমাসীন স্বামী দয়ানন্দের 
সম্মুখে উপবিষ্ট শিশিক্ষু যোগজীবন প্রতিদিন গল্পচ্ছলে শুনিতে 
শুনিতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়। পড়িয়াছেন। এখন প্রতিদিন 
তাহার হৃদয়ে নৃতন নুতন প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেছে এবং 
দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । দয়ানন্দও যথাসাধ্য বুঝাইতে 
চেষ্টা পাইতেছেন। 
অগ্ভ যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,_-কল্য আপনার কথায় 
বুঝিলাম বে, চিন্তের নিম্্লতা সাধন ব্যতীত ব্রহ্মচধ্য সাধন 
অসম্ভব, এবং সত্ত্ব প্রধান একাগ্রবৃন্তি ব্যতীত, রজস্তমঃ প্রধান 
ক্ষিপ্তাদ্ি বৃত্তির দ্বারা নিন্মলচিত্ত লা কর! যায় না; কিন্ত 
একাগ্রতা সাধন অত্যন্ত দুরূহ কাধ্য ৷ অজ্জুনের ন্যায় নহাত্বা! 
বখন বলিয়াছেন যে ;-- 
“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদঢুম্‌ 
তশ্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব স্থুষ্ষরমূ” 
. গীতা ৬৩৪ 
“হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের বাঁসনানু বন্ধ, 


ব্রহ্মচধ্যে যোগ । ১৪৩ 


হেতু ছুর্ভেগ্ক । আকাশে গতিশীল বায়ুকে অবরোধ করার ন্যায় 
মনকে নিরোধ করাও অত্যন্ত হক্ষর |, 

তখন আমাদের ন্যায় ছুর্ভাগ্যগণের পক্ষে তাহা আকাশকুস্থুম 
বলিয়া বোধ হইতেছে । 

দয়া । কীভগবান সেই ভীষণ রণস্থল পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্র 
অজ্জুনিকে যাহ! উপদেশ করিয়াছিলেন, মহামুনি ব্যাসদেব তাহ! 
গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়। সাধারণের নিকট প্রচার করিয়! 
ছিলেন কেন? উহা একা অজ্জ্নের শিক্ষার বিষয় নহে; 
সাধারণের শিক্ষার বিষয় । সে যাহা হউক শ্রীভগবান অজ্ভ্ুনের 
এ প্রকার বাক্যের উন্তরে বলিয়াছিলেন,__ 

“অসংশয়ং মহাবাহো। মনো ছনিগ্রহং চলম্‌.। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোন চ গৃহাতে ॥৮ 
গীতা ৬।৩৫ 

“হে মহাবাহো৷ ! তুমি ষে চঞ্চল মনকে নিগ্রহ কর দুক্ষুর 
বলিতেছ তাহ। সত্য, কিন্তু অভ্যাস ও বিষয় বিভৃষ্ণার দ্বারা মনকে 
নিগৃহীত করিতে পারা যাঁয়।” 

যোগ । কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ 
বিষয়ে বিভৃষ্ণ! অর্থাৎ বৈরাগ্য । 

ষাহারা গাহস্থ্য শ্রমে বাস করেন, তাহাদের প্রায় সকলেই 
জাবনধারণোপযোগী আহারাচ্ছাদনের জন্য অত্যধিক পরিমাণে 
বিষয় বিজড়িত। বিষয়কে বিষবোধে পরিহার করা কি তীহা- 
দের পক্ষে সম্ভব % যদি সম্ভব হয়, তবেত” সকলেই সন্ন্যাসী 
হইবে। সংসার করিবে কাহার £ 


১৪৪ ও শক্তি-সঞ্য়। 


দয়া। আধুনিক সংসারের অবস্থা! এঁ প্রকারেরই হইয়! 
উঠিয়াছে ; অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে এই আশঙ্কায় 
আজকাল প্রায় সকলেই বাস্তবিক সদনুষ্ঠানে প্রবুস্ত হয় না। 

এম্বর্ষ্যে শ্রদ্ধাহীন মহামতি শাক্যসিংহকে রাজ্য-ভোগ-বিজড়িত 
করিবার জন্য তাহার পিতামাতা যেমন প্রথমে গোপানান্নী একটা 
সর্ববান্গস্থন্দরী রমণীর দ্বারা এক বন্ধন-শৃঙ্খল নিশ্মাণ করিয়া- 
ছিলেন এবং পরিশেষে কতকগুলি নত্তকীও নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন । আজকালকার দিনে অনেক পিতামাতাকে তেমন 
দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, পুর্বেব তোমাকে 
বলিয়াছি যে ইন্ড্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থকে বিষয় কহে। যে সমস্ত 
বিষয়ে--পদার্থে অত্যন্ত রজস্তমঃ গুণাত্মক ভাব-বিকাশ করে, 
সেই পদার্থগুলির সহিত মনের ঘনিষ্ঠতা না জন্মিলেই চিত্ত-ভূমি 
নিশ্মল হইতে থাকিবে । বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও উহা হইতে 
পারিবে ॥ কেবলমাত্র অভ্যাস আবশ্ঠাক | 

যোগ। সৌন্দধ্য নয়নকে আকর্ষণ করে, ইহা স্বাভাবিক 
নিয়ম । চক্ষুর সহিত মন সেখানে যাইবেই। পৃথিবীতে এ 
প্রকার অনস্ত অসংখ্য চিত্তাকর্ষক বস্ত রহিয়াছে ; তাহার্দিগকে 
পরিহার করিতে হইলে চক্ষু ছুইটাকে চিরদিন নিমিলিত কয়িয়া 
রাখিতে হয়। 

দয়া । প্রকীরাস্তরেই হউক বা স্পষ্ট ভাবেই হউক, কিছু 
দিনের জন্য চক্ষু ছুটী বুজিতে পারিলেই ভাল হয়॥। অজ্ঞ 
বালক পেটে ধরুক বা নাই ধরুক, সন্দেশ দেখিলেই খাইতে 
ইচ্ছা করে; কিন্তু তুমি আমি তাহা করি-না”কারণ আমাদিগের 


বশ্দচা্যো যোগ । ১৪৫ 


পেটের অসুখ হইবার ভয় আছে। সংসারে যাহারা জ্ঞানা- 
জ্জনে সমথ্থ হয়নাই, তাহারা বয়োবৃদ্ধ হইলেও বালকের 
হ্যায় অজ্ঞ । তাহাদিগের ভাল হইতে হইলে, কিছু দিনের জন্য 
লোভোৎপাদক বস্ত হইতে দূরে থাকিতে হইবে ; তাহা হইলে 
অল্প চেষ্টাতেই মন গঠিত হইবে । চেষ্টা ও বত্রের কলে যখন 
বৃদ্ধির কেন্দ্রভূমি মস্তিফ সান্বিকভাব দ্বারা পরিপুর্ণ হইবে, মন 
সাত্বিক ভাবে গঠিত হইবে, তখন যেখায় সেথার দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলেও সহসা বিশেষ কিছু হানির আশঙ্কা নাই। চেষ্টা ও 
যত্বের ফলে মানবজীবনে এমন একটা শুভ দিনের উদয় হইতে 
পারে ষে, সে দিন কামুকের কামানল-বদ্ধক কামিনীর কমনীয় 
কান্তি, জিতেন্দিয় ব্রহ্মচারীর নিকটে, বালকের চক্ষুতে জননীর 
আতিপ্রদ পরম পবিত্র প্রতিসুত্তির ন্যায় প্রতিভাত হইবে । 
কান্তা-কর-ধুত ক্রীড়া-কমল, কল্যাণদারিণী দেবীর আশীর্ববাদের 
টায় স্বীয় সৌরভ সুষমা বিতরণ করিবে । রৌপ্যখণ্ডের কুচিকর 
ঝণৎুকার, মস্তিষ্ককে আলোড়ন করিতে সমর্থ হইবে না। 

বাহারা প্রলোভনের বস্থ হইতে দূরে থাকিতে স্থুযোগ 
পাইবেন না, তীহাদিগকে সমধিক আধাস স্বীকার করিতে 
হইবে। মহাত্বারা বলিয়া খাকেন যে, অবনত মস্তকে আলাপ 
করা এবং পায়ের বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠের উপর দৃষ্টি রাখিয়া পথ চলা কাম 
দমনের সুন্দর উপায় । ইহার অর্থ এই যে, অন্য কিছু উত্তেজক 
বিষয় সর্বদা নয়ন-পথে নিপতিত ন] হয়, এবং আপন কর্তব্যের 
দিকে মন সংযুক্ত থাকে । ফল কথা এই যে, নিজে একটু দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হইয়া গ্রলোভনের বস্তকৃকে উপেক্ষ৷ করিতে হইবে। 


৯৪৬ শৃক্তি-সঞ্চয় 1 


চেষ্টা যত্র ও শিক্ষার দ্বারা সাধিত হয় না, জগতে এমন কোন 
কাধ্য আছে ? 

যোগ । ভাঁল--বলুন দেখি কি শিখিতে হইবে ? এবং কি 
গ্রকারে চেষ্টা যত্র করিতে হইবে । 

দয়া। যোগ অভ্যাস দ্বারা কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতি অনিষ্ট- 
কর অপবিত্র বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং পবিত্র বস্তুতে অনুরাগ ও 
ভগবানে ভক্তি জন্মাইতে হইবে । 

যোৌগ। একে একাঞ্তা, ভাহার পর আবার যোগ শিক্ষা 
সংসারী ও ছাত্রদিগের জীবনে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ? 

দ্যা । কেন- অসম্ভব কি ? 

যোগ। ছাত্রগণ নিতা নিত্য রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন 
করিয়। তাহ] হইতে অসংখ্য বিষয় চিন্তা করিকে, এবং সাংসারিক- 
গণ স্ং১।রের জন্য অর্থ, অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি আহরণের চিন্তায় ব্যস্ত 
রহিবে ; তাহারা নিরবচ্ছিন্ন যত্র-সাপেক্ষ যোগ বা একাগ্রতা 
শিখবে কখন ? 

দয়া। যোগের ফল একাগ্রতা | যোগ অভ্যাস করিতে 
পারিলেই একাগ্রতা অভ্যাস হয়। সেযাই হ'ক পরে বলিব, 
আপাতত; শুন 

মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে মুখ্য এবং গৌণ ভেদে বিবিধ 
কার্য্ের আয়োজন করা অসঙ্গত নহে । অধ্যয়নের আবশ্যকতা! 
স্বধু অর্ধোপাজ্জনের জন্য নহে, আক্বোন্সতিকর জ্ঞানাজ্ভনের 
জন্য । ভন্তান ক্ষিগু-চিন্ত স্থির করণের মহারক | ক্ৃতরাং চিত্ত- 
গঠন করিতে অধ্যয়ন অনিষ্কর নহে, ইঞ্টকর। বিশেষত? 


ব্রহ্গচষ্যে যোগ । ১৪৭ 


গল কলেজেও চরিত্র গঠনোৌপযোগী অনেক আখ্ায়িকা 
অধায়ন করান হয়। বালকগণ যখন পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিবে, 
ভখন যত্ব সহকারে অনন্তচিত্ত হইয়া কর্তব্জ্ভীনে অধ্যয়ন করিবে 
মাত্র । এমন কি তখন ভবিষ্যৎ জীবনে কি উপায়ে অর্ধেপার্জন 
করিবে, তাহার জনল্পন! কল্পনাও করিবে না। এই প্রকারে 
বৈষয়িকগণ, কর্তব্জ্ভানে মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ পূর্বক 
বৃথ। জল্পনা কল্পনা পরিহার করিয়া সংসার ভগবানের, সংসারী 
ভগবানের একজন ভূতারূপে তাহারই কার্য নিববাহ করিতেছে, 
এই প্রকার চিন্তা করির়। সদ্ুপায়ে সাংসারিক বা ওপার্জনিক 
কার্ধ সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইবে। এই আকার কন্ম-পদ্ধতির 
সহিত অ'রও কতকগুলি সত্ব ভাবোদ্দীপক কর্ম্ম, এবং সাত্বিক 
ভাব বিকাশক পবিজ্র পদার্থ ও ভগবন্মুত্তির ধ্যান করিতে করিতে 
কিছুদিন পরে দেখিবে যে, চিত্ত পবিত্র ও প্রশান্ত ভাব ধারণ 
করিতেছে এবং তাহারই ফলে কালে প্রগাঢ় একাগ্রতা এবং 
চিন্ত-ভুমির নিম্ম্মলতা উপস্থিত হইবে। 

যোগের কথ শুনিয়! তোমার বড় ভয় হইতেছে, শয় কি ? 
ভর করিও না, শুন। শ্রীভগবান অভ্ভ্ুনকে সম্বোধন করিয়! 
বলিতেছেন ৪ 

“তপস্বীত্যোহধিক যোগী জ্ঞানীভ্যোহপি মতোহধিকঃ 
কঙ্মিভোশ্চাধিক যোগী তস্মাদ্‌ যোগী তবার্জুন।” 
গীতা, ৬৪৬। 

'তপন্থী, জ্ঞানী এবং কণ্্ী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ । অতএব 

হে অঙ্্ৰন ভুমি যোগী হু ।” 


১৪৮ শক্তি-সঞ্চয 


যোগীর দশে, যোগীর বংশে অর্থাৎ আধ্য বংশে জন্ম গ্রাহণ 
করিয়া! যোগের নাম শুনিরাই ভয় পাইতেছ £ বড়ই পরি- 
তাপের কথ1। কিন্তু শুন, অনাহারে, বাতাহারে, গিরিকন্দরে 
উপবিষ্ট, কঠোর সাধনায় সমাহিত চিত্ত, তন্তাতীত সত্য সনাতন 
ব্রহ্দকে উপলব্ধি করণাকাগ্জ্জী ; অথব1 ছুঃখভারহারী ভববারির 
কাঞ্চারী নিত্য নিরগ্রন দয়াল ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শনাভিলাধী 
যোগীর বোগ অত্যন্ত কঠোর আয়াস সাধ্য সত্য; কিন্তু 
সাধারণের পক্ষে সে যোগ সাধনীয় নহে । সাধারণতঃ, যোগ 
শব্দের অর্গ অন্যরূপ । শ্রীভগবান সীতার খলিরাছেন £ 

“যোগ কন্মন্ত কৌশলম্” 

“কৌশলে কম্ম সম্পাদনেব নাম যোগ 1” 

যোগ শব্দের অর্থ অন্ত প্রকার ও হইতে পারে । মানক 
জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কতকগুলি কাধ্যের আয়োজন 
করিতে হয়। (বধ নিয়মের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকর কারধ্যগুলি 
সহজে অম্পঙ্ হইতে পারে, সাধারণতঃ তাহাকেই ফোগ কজে। 

মনুষ্যত্ব সাধনের অন্ত ব্রহ্মা, ব্রহ্মচ্যের জন্তা চি্ত-ভূমির 
নির্দমলতা এবং তাহার জন্য যোগ আবশ্যক । যোগ সাধনোগ- 
যোগী প্রণালী গ্রন্থ পাতঞ্জল দর্শন অস্টবিধ ধোগাঙ্গ মধ্যে যম 
একটী যোগাঙ্গ, এবং তাহার সাধন জন্য ব্রক্গচধ্য আবশ্যক 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ূ 

“আহিংসা সত্যান্তেয় ব্রহ্মচর্যযাপরিগ্রহা যমঃ। 

“অআহিংসা”_জীব মাত্রকেই শারিরীক, মানসিক কোন 
প্রকারে হিংসা না করা । “সত্য, » মিথ্যাকথা না) বলা ; “আস্তে 








ব্রহ্মচধ্যে যোগ । ১৪৯ 


- চৌর্য্যবৃত্তি পরিহীর । 'ত্রহ্মচ্্য" -বীর্য্য ধারণ। “অপরিগ্রহ”- 
শরীর রক্ষার জন্য যাহ। আবশ্যক তদতিরিক্ত দান গ্রহণ না কর! 
ইত্যাদিকে যম কহে। 
পাতগ্জল দর্শনের মতে ব্রহ্গচর্যা যোগেের একটা প্রত্যঙ্গ' কিন্তু 
মামরা বলিতেছি ফে, ব্রহ্মচধ্য সাধনের জন্য যোগ আবশ্যক । 
ইভার দ্বার] এই বুঝিতে হইবে যে যেোগীগণ যে কঠোর যোগ 
মবলম্বন করেন, শিশিক্ষু ছাত্রথণ এবং বিষয়ী সাংসারিকগণের 
ঈন্য সে যোগ আবশ্ঠক নহে। যদি মানবজীবনের চরম 
গাকাগনা! যোগিগণের হ্যায় যোগারাধ্য ধনকে আযত্ত করা; 
কন্কু তাহার জন্য যে পুরবসাধন আবশ্াক, ত্রহ্মচর্য্য তন্মাধ্যে 
মন্যতম মাত্র । তবুও কালদেশ পাতের অবস্থান্ুসারে আপাততঃ 
টহাই-_মখ্য সাধন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে : ইহা আমা- 
দগের স্বেচ্ছাচার জীবনে পাতিত্যের প্রায়শ্চিস্ত | 
ত্যুগ্র রজোগুণ সন্তুত কামই ব্রহ্মচব্যের সাক্ষ।« স্বরূপে 
চীষণ শক্র। স্থতরাং কাম দমনের জন্য কতকগুলি নিয়ম 
প্রতিপালন করিতে হইবে । তাহাই স্মরণ করাইবার জন্য ব্রহ্ম 
'ধ্যের স্বরূপ বিবৃতিচ্ছলে মুনিগণ বলিতেছেন, 
“শ্বুবণং কীর্ভনং কেলী প্রেক্ষণং গুহ্য তাধণং 
সন্কল্পোশধ্যবসারশ্চ কন্ম নিম্পতিরেব চ। 
এতন্মৈথুনমন্টাঙ্গং প্রবদত্তি মনীিণঃ 
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয মুযুক্ষুভিঃ ॥” 
“নারী-কথা শ্রবণ, বর্ণন ; নারার সহিত ক্রীড়া, রমণী দর্শন, 
মণীর সহিত গোপনে আলাপ, রমণী সংসর্গের জন্য সঙ্কল্প বা 


১৫০ শক্তি-সঞ্চয় ) 


চেষ্টা এবং সংসর্গ অর্থাৎ অভিগমন ; এই অফ্ট গকারকে মনীষি- 
গণ অফ্টাঙ্গ মৈথুন বলির! বিকৃতি করিয়াছেন । মুক্তিকামি নর 
এতদ্বিপরীত আচরণ ছারা ব্র্গাচ্ধ্য সাধন করিবেন । অর্থাৎ এ 
সমস্ত কখনই করিবেন নী। কারণ উহার গ্রত্যেকটাই অতান্ত 
কামোদ্দীপক 1? 

উপরোক্ত বিষয়.শুলির মধ্যে শ্রবণ, কীত্তন, কেলী প্রভৃতি 
সাতটাকে পরিহার করা এক প্রকার সহজসাধ্য ; কিন্তু সঙ্কন্ 
অর্থাৎ চিন্তাটা পরিহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য । ষে প্রকার 
কৃষকের অন্ভাতসারে ক্ষেত্র-মধ্যে কণ্টক-বীজ পতিভ হইয়া, 
কালে বৃক্ষ-লতায় পরিণত হইয়! ক্ষেত্রের শস্যোৎ্পাদিকা শক্তি 
একেবারেই হ্রাস করিয়া ফেলে ; সেইরূপ মানবের অনিচ্ছা- 
সত্তে- অজ্ভঞাতসারে কাম-চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া, ক্রমে 
রমনী বিষয়ক শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি, এবং ক্রোধ, লোভ, মোহ 
ইত্যাদি তদনুচরবর্গ একত্রিত হইয়! হৃদয়-ক্ষেত্রকে পঙ্ছিলপুর্ণ 
করিয়া ভুলে ও তাহারই ফলে মানব, মনুষ্যত্বশক্তি একেবারেই 
হারাইয়া ফেলে । হৃদয়ের সর্বনাশ সাধক উক্ত প্রকার 
পঙ্কিলতাপুর্ণ পাপচিন্তাগুলিকে দূর করিতে ইচ্ছা করিলে, 
ভোগ-বিলাসের জীবন্ত প্রতিমুর্তি মানবদেহ__বিশেষতঃ 
কামিনী কঙেবরের পরিণাম কথা চিন্তা করিলে বাস্তবিক ভোগে 
বিরক্তি জন্মে 


“কৃতদ্বক্তীরবিন্দং ক তদধরমধু কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ 
কালাপাঃ কোমলাস্তে কচ মদ্রনধন্ূর্ভঙ্ুরঃ ভূবিলাসঃ ? 
ইং খট্টা্গ কোটে একটিত দশনং মঞ্ত গুগ্ৎ সমীরং 
বাঁগান্ধানামিবোচ্চৈরপহসতি মহা মোহ জাঁলং কপালং 1” 


এ্রন্থীচয্যে যোগ । ১৫১ 


গ্বশ[ন-খটার প্রান্তে মহা মোহের জাল স্বরূপ (মৃত ) যুবতী- 
দেহের মাথার খুলী পড়িয়া? রহিয়াছে : তাহার শুক্ষ-__বাভশুস 
দাতগুলির ভিতর দিয় বাঁযু প্রবেশ করিয়া কামান্ধ ব্যক্তিদিগকে 
তীত্র উপহাস করিবার জন্য যেন গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে,__ 
যে মুখ-পক্স দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতে, ঘষে মদ্রন-ধনু 
বিনিশিত জভঙ্গিমার বহু বিলাসের সহিত অপীঙ্গ-ঈদ্ষণ দর্শন 
করিয়া পাগল হইতে, যে অধর-সধা পান করিবার জন্য উদগ্রীব 
হইয়! থাকিতে, ভাহ1 এখন কোথাব ? 

বল দেখি এই গুলি চিন্তা রি সেই সংশ্লিষ্ট উচ্চ 
পিশিত মাংসপিগুরূপ শুন, লালারিনন মুখমণ্ডল এবং তন্মধ্যস্থ 
শুক অস্থি খগড--দশন পংক্তির প্রতি কাহার না বিরক্তি জন্মে 

এক দ্রিকে যেমন ভোঁগ-বিলাসের আবাসস্থল কামিনী- 
কলেবরের নশ্বরতা চিন্তা করিবে; তেমনি অপর দিকে আপনার 
জীবনের মহত্ব, উচ্চতা, পবিভ্রতা এবং বহিজগতের যাবতীয় 
বিষয়ে পরম পবিত্র শুদ্ধ স্বাতুক জ্ীভগবানের সন্তা পুনঃ পুনঃ 
স্মরণ করিবে, যধা,-- 


“সুবিশালমিদ্রং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্ম মন্দিরং । 
চেতংহি নিত্যতার্ঘংস্যাৎ সত্যং শান্ত্রমনশ্ব্ুং 07 


“এই বিশাল বিশ্বমগুল, ব্রন্মের- ভগবানের আবাসস্থল 
পবিত্র মন্দির স্বরূপ । জগতের যাবতীয় পদার্থই তাহার প্রতি- 
চ্ছবি বিশেষ । মানবের চিত্ত-ক্ষেত্র নি শীর্থ, এবং সত্যই 
অবিনাশী শাস্ত্র ।' 


১৫২ শক্তি-সঞ্চয় । 


বাইবেলে এক স্থানে লিখিত আছে, 
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“তোমরা কি জাননা যে, তোমরা ভগবানের মন্দির ; এবং 
ভগবানের শক্তি তোমাদিগের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন £ 

“যদি কেহ ভগবানের মন্দির অপবিত্র করে, তবে ভগবান 
তাহাকে বিনাশ করিবেন ; কারণ ভগবানের মন্দির পবিত্র এবং 
তোমরাই সেই মন্দির ।” 

ইহা! স্মরণ করিলে- ইহা! চিন্তা করিলে, কে আর পৈশাচিক 
অপবিভ্রতাকে আপন হৃদয়ে আহ্বান করিতে সাহসী হয় ? 

রমণী-মুত্তি দর্শন করিয়া উত্তেজন। উপস্থিত হইলে মাতৃ-মুত্তি 
চিন্তা করিলে হৃদয়ের অপবিভ্রভাব দূর হইয়া পবিভ্রভাবের 
আবির্ভাব হয়। অথবা উচ্চৈম্বরে “হরে কৃষ্ণ” নাম গান 
করিলেও হৃদয়ে পবিত্র ভাব জাগরুক হয়; আর অপবিঞ ভাব 
আসিতে পারে ন।। 

ইহ ব্যতীত দৈনন্দিন আঁচাঁর ব্যবহার, আহার বিহার এবং 
কর্তব্য গুলি এমন ভাবে নির্দেশ করা উচিৎ যে, তাহার দ্বারা 
সম্পূর্ণরধে সন্বগুণ উদ্দীপিত হয় । আর্ধা-শাক্দোক্ত নিত্য-ক্রিযা- 
পদ্ধতিই উহার প্ররুষ্ট পন্থা । শাস্ট্রোক্ত নিত্য-ক্রিয়াই জীবন 


ব্রক্ষচা্যো যোগ । ১৫৩ 


গঠনোপষোগী উত্তম যোগ। যত্ত পুর্নক অভ্যাস করিয়া নিত্য 
নিয়মিত ভাবে এই নিত্য-ক্রিয়া রূপ যোগ আচরণ করিলে, 
তুমি দেখিতে পাইবে যে, ক্রমে ক্রমে কাম ক্রোধাদি মনের 
মলিনতা গুলি অপসারিত হইয়া ছদয় এক অপুর্বব প্রীতিপ্রদ 
প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতেছে ; এবং ইন্দ্রিয়গণ জড়তা ও দুষ্টতা 
পরিভারপুর্ববক লঘুতার সহিত সততাপুর্ণ কার্যয-ক্ষমতা লাভ 
করিতেছে ৷ এই প্রকারে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে একদিন 
মানব মরধামে অমারের ন্যায় মহিয়সী শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ 
হয়। 





াশিভিকস্ণ আআঞ্না্ন ॥ 





সিল শা 
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| নিত্য-ক্রিয়। 





যোগজীবন জিভস্তাসা করিলেন, নিত্য ক্রিয়া কি? 

দয়ানন্দ। প্রাতাহিক কন্তব্য কম্মাকেই নিত-জ্িয়া কহে। 
মানব জীবনের কর্তব্য অনন্ত, অসংখা। জাধারণ বুদ্ধির ছারা 
উহা! নির্দেশ করা সহজ-সাধ্য নহে। অনেক সময়ে মানব 
ভ্রান্তির বশরন্তী হইয়া অকর্তব্যকেও কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়া! 
লয়; এবং হয়ত অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে এ অকর্তব্য প্রস্থৃত কুফল 
ভোগ করিয়া আপনাকে অবসাদগ্রস্থ করিয়।৷ তুলে; পরন্ত 
ভবিষ্যৎ জীবনে কর্তব্যেও আনাস্থাবান হইয়া উঠে। বর্তমানে 
এমন অবস্থা! প্রায় সচরাচর সংঘটিত হইয়া থাকে । সুতরাং 
মহামনস্বী আধ্্য-খধিগণের আধ্য-জ্ভান সস্তুত লোকহিতকর 
আমৃতময়ী উপদেশবাণী "শান বাক্য” উপেক্ষা করিয়া, অসম্ভব 
বিকাশশীল বালক-বুদ্ধিবিশিষ আমাদিগের (অন্ততঃ এই 
সমস্ত বিষয়ে ) আত্মনির্ভরশীলতা অজ্ঞতার পরিচায়ক বুঝিয়া, 
পুজনীয় খধিগণের পদাঙ্কানুসরণ করাই শ্রেয়ক্ষর, খষিদিগের 
প্রদশিত পথে 'ধীরপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হওয়াই উচিত। 


নিত্য-ক্রিয়া। ১৫৫ 


ভ।রতবধষে আ্য-মনীষিগণ প্রণীত আধ্য।ঝ্বিক শার্রের বন 
প্রচার আছে। এ শীন্ত্র সমূহ, মানবজীবনের নিত্য-কত্তব্যের 
উপদেশ বাণীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু উহার অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীস্থ 
অধ্যাত্সবাদের আকর বিশেষ। যদিও আধ্যাত্মিক উন্নতিই 
মানবজীবনের চরম লক্ষ্যস্থল ; তবুও সদ্গুরুর উপদেশ ও 
কঠোর অধ্যবসায়ের অভাবে সাধারণ লৌকে উহ! কিছুমাত্র 
বুঝিতে পারে না বলিয়া, সে গুলি প্রায়ই সন্ন্যাস-জীবনের 
উপযোগী, অথবা বর্তমান সমাজ-শক্তির বিরোধভাবাপন্ন 
বলিয়া মনে করে। ফলতঃ তাহা সত্য নহে। যাহা হউক 
আমরা আপাততঃ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব 
যে, আধ্য-খষিরা নিত্য-ক্রিয়াকে কি. গ্রণালীতে বিধিবদ্ধ করিয়। 
মানব-জীবনকে কি প্রকারে নিয়ন্রিত করিতে উপদেশ 
করিয়াছেন । 

সৃন্মন তত্তদর্শী লোক-হিতকামী খধিরা শতবর্ধব্যাপী মানব- 
জীবনকে স্ুলতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সময়োপযোগী 
অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মোন্বতি সাধনের উপদেশ করিয়াছেন। 
তাহাদিগের উপদেশ এই প্রকার যে, শিক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত 
শৈশবকাল মাতা পিতার ক্রোডে আদরে অতিবাহন করিয়া, 
কৌমার এবং যৌবনের প্রথমভাগ, ব্রঙ্গচর্ধয নামক আশ্রমে 
অবস্থান করতঃ ব্রহ্মচর্যাযার সহিত বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। 
্রহ্মচর্য্যের অর্থ ঘা সাধ্য পূর্ব বিবৃতি করিয়াছি । বিদ্ধাত্ু 
ঘও করিয়া বেদ ও শাস্‌+ত্র করিয়া শাস্ত্র শব্দ নিপ্পন্ন হইয়াছে। 
জীবনোননতির উপযোগী বাবতীয় বিষয় জানিতে চেষ্টা করা ও 


১৫৬ | শাশ-সঞ্চয়। 


খধি-কথিত অনুশাসনপদ্ধতি অনুসারে জীবন পরিচালন 
করিতে শিক্ষী করাই বেদাদি শাজ্স অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্থা বা 
ফল। 

যোগ । জানিবার মত যাবতীয় বিষয় এক জীবনে শিক্ষা 
কর কি সম্ভব হয় ? 

দয়া । জন্ভব না হইলে প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হইবে কেন ? 

যদিই এক জীবনে না হয়, বু জীবনেও করিতে হইবে-জন্ম 
জন্ম পরিয়া কঠোর তপস্ার দ্বারা আত্ম-ভিত-সাধন করিতে 
হইবে। সেই চেষ্টাই মানুষের প্রকৃত মনুয্যস্থ। তুমি 
শ্ীসস্তাগবতের দশম স্বন্ধের 8৫ অধ্যায় আলোচন1 করিলে 
বুঝিতে পারিবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অল্পদিন মাত্র গুরু কুলে 
বান করিরা অধ্যাত্-বিদ্যা, আয়ুনিনদ্য, অন্দ্র-বিদ্যা, কলা অর্থাৎ 
শিল্প-বিদ্যা, ধন্-নীতি, সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি প্রভৃতি যাবতীয় 
বিষয় অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। তুমি বলিবে তিনি ভগবান, 
তাহাতে সকলই সম্ভব হয়। তাহ। সত্য হইলেও তিনি মানব 
জগতে মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়। মানকোচিত 
চেষ্টার দ্বারাই সমস্ত কার্ধ্য করিয়াছিলেন । 
“প্রভবো সর্বব বিদ্যানীং সর্ধজ্ঞৌ জগদীশ্বরো 
নান্য সিদ্ধামলং জ্ঞানং গুহমানৌ নবরে হিতৈ? 1” 
ভাগবত ১০৪৫ 

আমি তোমাকে পুর্বেবেই বলিয়াছি, সাধন প্রভাবে অভ্যন্তরস্থ 
পরমাতারূপী চৈতন্য শক্তির মোহাবরণ বিদুরিত হইলে, মানবের 
প্রজ্ঞা নামক তৃতীয় চক্ষুর বিকাশ হয়। তখন মানব, ন্মনধীত 


নিত্য-ত্রিয়। ১৫৭ 


শস্সের অর্বোধে সমর্থ হয়। স্ৃতরাং সে প্রকার সাধন- 
শীল অধ্যবসায়ীর পক্ষে জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা 
হু'ক, আমরা প্রসঙ্গাগত আলোচনায় অনেক দূরে আসিয়া 
পড়িয়াছি। এখন অগ্ভকার বিবৃত বিষয় সম্বন্গে আলোচনা কর! 
বাক। 

দ্বিতীয় যৌবনের অপরাংশ এবং প্পৌট অবস্থা লইয়? গাহস্থ্য 
জীবন গঠিত করিবে। গৃহস্থ +ফ্য ₹গাহস্থ্য, অর্থ - গৃহস্থ 
সম্বন্ধীয়। ভাবার্থ_গৃহে অবস্থান অর্থাৎ এই কালে গৃহে 
অবস্থিতি করিয়া! মন্থাদি শাক বিহিত কন্মানুষ্ঠান করিবে । 

তৃতীয় বাদ্ধক্যের প্রথম ভাগে বানপ্রস্থাবলন্বন করিবে। 
বন+প্র+স্থা+ড-+ষ্-বানপ্রস্থ, অর্থ-বনে প্রস্থিত অর্থাৎ 
বনে গমন করিয়ী বাস করিবে । বানপ্রস্থী বেদাদি শান্স অধায়ন, 
অগ্নি হোত্র, দর্শ পৌর্ণমাসাদি যজভ্ব এবং বৈশ্বদেব-বলী অর্থাৎ 
বিশ্ববাসী জীবগণের হিত-সাধন ও নিরন্তর কঠোর তপশ্চরণ 
দ্বর! ভগবচ্চিন্তা প্রভৃতি কম্ম করিবে। ” 

্থাধ্যায় নিত্যযযুক্তঃস্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ 


দ্বাত। নিত্যমনাদাতা সর্ব ভূতান্ুুকম্পকঃ |” 
| মন ৬৮ 


বানপ্রস্থী নিত্যই বেদ্যাধয়নে রত থাকিবে ; শীতাতপাদি 
দ্বন্্ সহনশীল, পরোপকারী, সংঘতমনা, সতত দাতা, প্রতিগ্রহ 
নিবৃত্ত এবং সর্বৰ ভূতে দয়াশীল হইবে । 

ৰাদ্ধক্যের অপরাংশে চতুর্থাশ্রম সন্্যাস অবলম্বন করিবে। 
সম্‌+নি+অস্+ঘউ.- সন্্যাস ; অর্থকাম্য-কন্প্ীদি পরিত্যাগ, 


ঠ্গ শক্তি-সঞ্চয় । 


ভিক্ষু ধশ্ম, ত্যাগ, সমর্পণ । এই কালে পুবব পুর্ব আশ্রমের বিহিত 
ইঞ্ট পুষ্তাদি স্বর্গজনক অর্থাৎ গৃখ বা শান্তি হইবে, এবন্থিধ 
আশার প্ররোচিত হইয়া থে সমস্ত কার্ধ। করিতে হয়, তাহা হইতৈ 
নিৰৃত্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আপনার আবাস স্থল মনে করিয়া, 
অযাচিত প্রতিগ্রহের দ্বারা আপনার উদর পুরণ করতঃ যথেচ্ছ 
ভ্রমণ পূর্বক মোক্ষ সাধন করিবে। ইহা মন্বাদি শাস্সের 
অভিমত, কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান কহিয়াছেন ;__ 


“অনাশ্রিতঃ কর্কলং কাধাং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রির্টচাক্রেয়ঃ 11৮ 


গীতা ৬।১। 


“ইষ্ট পুর্তাদি অথবা যে কোন কর্ম পরিহার পুর্ববক সংসার 
ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হইবে না। যিনি কর্ম করেন, কিন্তু 
ফলের আশা করেন না, তিনিই সন্যাসীও বটে যোগীও বটে।” 

ফল কথা এই যে, অনভিভূত, নিরাকাজক্ষ, নিপ্প,হ, নিলেন, 
শীতোষ, স্বখ-ছুঃখ, স্লেহ-মমতা ও স্বার্থগত চিন্তায় অভিনিবেশ 
শৃন্ট হইয়া, ফলাফলে নিরুদ্িগ্ন চিন্তে বিশ্ববাসী জীব সমূহকে 
বিশ্বনাথের প্রতীক স্বরূপ চিন্তা করিয়া, বিশ্রের হিত-চিন্তায় 
আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া, এক নিত্যানন্দ ভাব- 
বিগ্রহের শ্যায় যথেচ্ছ! পরিভ্রমণ করিবে । 

ভাল বাঁ মন্দ যাহাই হ'ক, ফল প্রকাশ করিতে কর্ম্দের 
অদমনীয় শক্তি আছে; এবং সেই ফল কম্মীকে উপভোগ 
করিতেই হইবে । স্থতরাং সন্াস জীবন মানব জীবনের পুর্বব 


নিত্য-ক্রিয়া । ১৫৩ 


ভাগে জনুষ্ঠিত সতকন্ম সমুহের ফলম্বরূপ এক অনন্ত অসীম 
আনন্দ-সমঘুদ্রে ভাসমান হইবার-উপজোগ করিবার ক্ষেত্রেই 
সান্ুষকে লইয়া যায় । 

জীব জন্বিয়া মরে, মরিয়ী জন্মে । গরম হইলে ঠাণ্ডা হয়, 
ঠা হহলে গরম হয়। এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয় যেন 
বিশ্বনাআ।জা প্রতিকূল ভাবপ্রবণ, ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে জগ 
কাচিয়া রহিয়াছে, আবহমান কাঙগ হইতে এই ভাব 
বিপর্যায়ই জগণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । এই চিরবিপর্যযয় 
ভাবের বিরাম নাই, যে দিকে তাকাইবে--দেখিবে একটা ভাব 
আর একটীর বিরোধী, একটী অপরটীকে ঢাকিয়! ফেলিয়৷ প্রবল 
আকার ধারণ করিতেছে । আবার একটী- আবার একটা, এমন 
করিয়া এই বিশ্ব ভরিয়া অনন্ত অসংখ্য ভাব-জে।তের উজান 
ভশটী চপিভেছে ; এবং এক বৈপরিত্যই ঘেন গ্রকৃতি দেবীর 
প্রতিমুত্তি। সন্গযাস জীবনে এই ভাবের সমন্থয় হয়, বিশ্বসাতাজ্য এক 
নৃক্ুন আকার ধারণ করে ; বৈপরিত্য এখান হইতে দূরে পলায়ন 
করে। সন্ন্যাস জীবনে স্সেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যক্তিগত 
ভাব বিদুরিত হুইরা বিশ্বব্যাপ্ত অনন্ত অসীম অখণ্ড আকার ধারণ 
করে। এখানে কর্মের শক্তি, জ্ঞানের আলোক, ভক্তির 
ভাব যুগপৎ পুর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এ জীবনে কিছুর 
অভাব নাই, ক্ছি চাহিবার নাই। এজীবন চির-পরিতৃপ্ত, 
চিরপ্রনন্ন, চিদানন্দ ভাব বিশিক্ট ইহাই মাঁনব জীবনের চরম 
উন্নতি। 

চারি ভাগে বিভক্ত মানব জীবন ব্রহ্মচ্য্যাদি সাধন দ্বারা 


১৬৪ শর্তি- সঞ্চয় । 


অপীম অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রবন্তী হইবে এবং একদিন জীব, 
শিবত্ব লাভ করিবে যে প্রকারে, মহামনস্বী খধিগণ আশ্রম- 
ধন্ম বিধানদ্বারা, ভাহারই উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু 
ভবিষ্যদ্দরশশী ঝষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, কালে এই ধন্মম কলুষিত 
হইয়া গাহস্থ্যাশ্রমের অস্তিত্ব মাত্র অবশিষ্ট রহিবে | সুতরাং 
তৎকালে ও যাহাতে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ না হয়, ব্রচ্গাচর্ধ্য হইতে 
সন্যাস জীবনের সাধন সাপেক্ষ কন্মগুলি, স্কুল ও সৃন্মনভাবে 
গৃহস্থগণের নিত্যক্রিয়ারূপে ব্যবস্থা করিয়া তাহারই বিধান 
করিয়াছিলেন । স্থতরাং গৃহস্থোচিত নিত্য-ক্রিয়।৷ সমাধান দ্বারা 
অভীপ্পিত উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত হইবে না। গৃহস্থ 
, জীবনেই ব্রহ্মচর্য্য, গাহ্‌স্থ্য' বানপ্রস্থ ও সন্াস-জীবনের সমন্থিত 
ভাব ও শক্তি প্রস্ফুট হইবে। 

বর্তমান ভারতে আশ্রম-ধন্্ম থে পরিমাণে বিধ্বস্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। ব্ররহ্ষচর্য্যাদি আশ্রম নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া মানব 
উন্নতির আশা পরিহার করে নাই, করিতেও পারে না। উন্নতির 
অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূট আর্ধ্য-মহাত্সাগণের হীনশক্তি বংশধরগণ 
আজ পৃথিবীর যে দিকে চাহে, অতুল এশ্বধ্যের অতুযুজ্জল চাক- 
চিক্যে নয়ন ঝলসিয়া আইসে, শিল্প বিজ্ঞানের অমানুষিক 
আবিক্ছিয়া দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়, স্বাস্থ্যবানের স্থন্দর 
মুখন্রী দেখিরা বিস্মিত হয়, আর তাহাদের আকাঙ্জাপুর্ণ হৃদয় 
আত্মগ্লানির প্রতপ্ত অনলে পুডিয়া ক্ষার হইতে থাকে । যাহার 
প্রাণে সজীবতা আছে, সে নিস্তব-নিশীথে নীরব-অশ্ররাশির 
দ্বারা সে অনল-শিখা নির্ববাপণ করিতে চেষ্টা করে। পরিশেষে 


নিতা-ক্রিয়া । ১৬১ 


হতাশার উত্তপ্ত নিশ্বাসের সহিভ নিদ্রা্দেবীর কোমল ক্রোড়ে 
আশ্রয় লয় । আগে পরতুযুষে মায়াবিনী আশ কুভকিনী তাহার 
কণগুলে ধীরে ধীরে কহিতে থাকে, 


"আজ বুমাইওন। দেখ চক্ষু মেলি 
উধার আলোকে জগৎ উদ্লি 
প্রবতি সুন্দরা ভরিয়া অঞ্জলি 
আনন্দের ধাবা ছড়ায়ে মাস। 
কোলাহল বন্রি সকলে মিলি? 
লইছে কুড়ায়ে অঞ্চল ভরিয়া 
নিশ্তদ্ধ নারবে অসাড়ে পড়ি 
হখন যারা তারা ঘুমায়ে বুয় ॥ 


উঠ যোগজীবন !উঠ-_আর ঘুমাইওন1। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া 
দেখ, যাহ'দের চাকচিক্য দেখিয়া তোমাদের চক্ষু ঝলসিয়। 
গিয়াছে, মস্তিক্ষ বিকৃত হইয়াছে, তাহারা অদম্য অধ্যবসার-_ 
প্রাণপণ কঠোর সাধনার ফল প্রভাবে উহা লাভ করিয়াছে। 
তোমরা সাধকের জাতি, সাধকের সন্তান, ভোমরা সাধন। ভুলিরা 
হীন ভইদ্ান্ড। আর ঘুমাইও নাআর ভুলিও না। এ 
গভাতে-_শ্বে প্রভাতে প্রশান্ত ললাটে সিন্দুর-শোভিনী সীমন্তি- 
নার হ্যায় জুরস্ন্দরী উাঁদেবী নাকাদিত তরুণ তপনের ্িগ্ধ 
কিরণে জগতে নবীন জীবন ঢালজিরা দিতেছেন, যে প্রভাতে 
প্রকৃতি দেবী, মন্দ-মাকুভান্দোলিত কিশোদ্ কিশলর়ের অন্তরালস্ 
পিককুলের কলধ্বনিতে জীবন্তের সাড়া দিয়া নিদ্রালস নিজীৰ 
জগতকে জাগাইয়া তুলিতেছেন; এ প্রভাতে জাগ যোগজীবন ! 


৯৯ 


১৬২ শক্তি-সঞ্চয়। 


জাগাও তোমার সোদর সদৃশ স্বদেশবাঁসিগণকে, জাগিয়া সকলে 
মিলিয় প্রাতংস্মরণীয় পিতৃপুরুষ আর্ধা-ঝধিগণের কীর্তি-কাহিনী 
স্মরণ করিয়।, তীহাদের অন্ুজ্ঞানুসারে প্রভাতের প্রথম 
জীবনে কর্্মময়ী মহাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া মুক্তির হেত 
মুখাসাধানে অগ্রসর হও | | 





শাওন ভ্বভশ0াশ্ন £ 
আপাকে 
নিত্য-ক্রিয়ার প্রথমস্তর 





প্রাতঃ-কতা । 


ধখন প্রকৃতি দেবী পরম রমণীয় সুঙ্ডি ধারণ করিয়া প্রভাত 
সঙ্গীত গাহিতে থাকেন, এবং সেই সঙ্গীতের স্বর লহরীতে নিদ্রা- 
লস নিজীবপ্রায় জীব-জগৎ্ড যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া! নবীন 
উৎসাহে নূতন কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করে, সেই সমর হইতে যম, 
নিয়মের অনুবস্তন পুর্ববক নিত্য-ক্রিয়ার প্রথম স্তরে মনোভিনিবেশ 
করিতে হয় । 

যোগ। যম, নিয়ম কি? 

দয়া। ষোঁগ ও ভক্তি বণনকালে উহা! আমি তোমাকে 
বিস্তারিত বিকৃতি করিব। আপাততঃ বুঝিরা রাখ যে, যম অর্থ 
নর্ব্বোতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম; নিয়ম অর্থ নির্দিকরপে কর্তব্য 
সম্পাদন করা। 

যোগ । ভাল, নিত্য-ক্রিয়ার প্রথম স্তরে টিন কর্্ম- 
খৃদ্ধতি বিরতি করুন । | 


১৬৪ শক্তি-সঞ্চয় । 


দয়া। শাস্ত্র, জীবনের প্রথম ভাগে (ত্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ) 
 শৌচাচার সমঘিত শিল্তা, গুরুকুলে অবস্থান পূর্ববক পত্র-পুষ্পাদি 
আহরণ, গুরুর পরিচধ্য। ও বেদাধ্যযন করিবেন বলিয়। বিধান 
করিঘ়াছেন। তদনুক্ধপ দৈনিক জীবুনর প্রথমভাগে ব্রাঙ্গ- 
মুহূর্তে অর্থাৎ অতি প্রত্যুষে নিদ্রা তাগণু্বক চক্ষু চাহিয়া 
ংসার দেখবার পুর্ধেই প্রাতঃস্মরণীয় পুনপুরুষগণের কীত্তি- 
কাহিনী স্মরণ করিয়া, এবং আপনার কম্মজীবনে তদনুরূপ 
সাম্য লাভের ও বশ করিয়া গাজোখান করিবে । পরে 
নিড্রালস দেহের জড় ১) পূর ও স্বাস্থ্য সম্ষি+নের জন্য মল মুত্রাদি 
পরিত্যাগ করিবে, এবং শৌচাথ অবগাহন "ুববকি অথবা সুযোগ 
ও স্বিধা মতে প্রাত/স্্রান করিয়া **তপদিষ্ট মতে আচমন 
করতঃ আপনাকে পবিত্র বলিয়া মনে কাদহ | পরে যাহাতে 
সান্বিক ভাব উদ্দীপিত করে, তজরপ পবিত্র ও শ্বেত বস্ত্র পরিধান 
করিবে । গরিধের বসনের নিম্মে কৌীন (ল্যাঙ্ঈট ) পরিধান 
করা উত্তম! উহাতে শরীরকে সবল, কু ও কন্ম-ক্ষম রাখে 
এবং এক্দ্িক উত্ভেজন1 ও ধাতু বিকৃতি 157 ।রণ করে। তৎপরে 
সন্ধ্যা পুজার জন্য বারি ও পত্রঈপুদ্প;দি সংগ্রহ করিবে, এবং 
দেবতাগুহে অথবা যে কোন নিদ্দিক্ট নির্জন পবিত্র স্থানে 
আনন গ্রহণপুর্ববক গুরূপদিষমতে সন্ধ। পুজা অথবা উপাসনা 
কাধ্য সম্পন্ন করিবে। বর্তমানে ৮০) আমের ব্যবস্থা নাই, 
স্ৃতরাং উক্ত আশ্রমের গুরু পরিচধ্যার পরিবর্তে দীক্ষাদাত। 


সিটির ০ শাগাপপীশিশাশীশিশীীি টি টিটি নকশি শি শি শিািশিশািশিটিটি টি 


*তুলসীপত্র বিশ্পঞ্র ইত্যাদি । 


গ্াত:স্ুতা | ১৬৫ 


গুরুর পরিচর্যা করিবে, যাহার গুরু লোকান্তরিত হইয়াছেন, 
অথবা অন্য কোন কারণে গুরু পরিচধ্যার স্বিধা নাই, তিনি 
তত্পরিবর্তে জগৎগুরু জ্ঞান-দেবতা শীভগবানের ওত মন্যাদির 
পুজা অচ্চনা করিবেন। বাঁভার গ্রতিষ্িত প্রভিমূত্যাদির পুজা- 
চার সুযোগ স্ববিধা নাই, ভিনি সটঙয় (চবি ) মঙ্তি স্থাপন 
করিরা কিংবা খ্যান-যোগে ভ্রীভগবানের গরভিচ্ছবি সম্মুখীন বা 
জদয়স্থ করতঃ ধারণা যৌগে তাহাতে চিন স্থির রাখিয়া গুরু 
গদণ্ড মন্ত্র জপ করিবেন । 

বোগ। মুর্তি পুজার কি মৌলিকতা। আছে ? আধুনিক 
শিক্ষিতেরা ওটাকে সঙ্গত বা প্রয়োজন বোধ করেন ন1। 

দা । আছে বৈকি? ভুমি কি মনে করিয়ছ যে, মুত্তি 
বা প্রাতমা আকপোল কঞ্সিত ? তাহ। নহে । বেদ লা দরশন 
শাপ্লাদতে যে নিখিবশেষে ব্রল্গ-চিন্তার উপদেশ করা জইর়াছে, 
তাহ এত উচ্চ স্তরের কথা যে, সাধারণের ধারণ!র অতীত। 
সুতরাং প্রতীক ব্যতাত ভগবানের ভাব ধারণা করা সম্ভব নছে। 
বৈদিক যুগেও জল, বায়ু, অগ্সি, ভূমি গ্রভৃতিকে ভগবানের 
প্রতীক স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। বেদের সুন্মাতিসুন্সন 
ভাবসমুহু সমধিক সরলভাবে প্রস্দুট করিবার জন্য দর্শন 
শাস্সের আবির্ভাব, এবং দর্শন শান্জের বণিত ভাব গুলিকে 
আরও সমধিক স্থুলভাবে প্রস্ফুট করিবার জন্য পুরাণাদির প্রচার 
হইয়াছে । আমরা এই পুরাণ শাস্ত্রেই ভগবানের প্রতীক বা 
প্রতিমুর্তির অধিক আলোচন। দেখিতে পাই। তাহার কারণ এই 
যে, বন্ুকাধ্যপরতন্ত্র স্কুলবুদ্ধি আমাদের সহজে অধিগন্ম হইবার 


১৬৬ শাঞ্ড-অঞ্চয 


জন্য, পুরাণ-শাস্সকন্কারী উহার বিস্তারিত বিবৃতি করিয়াছেন ; 
কিন্তু আমর ধীরভাবে আলোচন1 করিলে দেখিতে পাইব যে, 
পরন্থীকাদির ব্যবহার এত পুরাত্ল যে, কখন কে উহার আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, তাহা অনুমানের অতীত ; এবং ইহাঁও দেখিতে 
পাওয়া যায় যে পৃথিবীর যে কোন শ্রেণীর উপাসকের মধ্যে 
উহার ব্যবহার আছে। যাহার] ধন্মজগতের ইতিহাসে 
অনভিজ্ঞ, তাহারাই গ্রতীক বাঁ গ্রতিমৃত্তির বাবহাঁর সঙ্গত মনে 
করেন না। তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক যে, কোন প্রতি- 
মু্তির নিকট উপস্থিত হইলে, প্রাণে কেমন একটা পবিত্র ভাব 
জাগরুক হইয়া থাকে : উহ মুক্তির স্বাভাবিক শক্তি । কেহ 
মুর্তিকে এ শক্তি প্রদান করেনাই। সুতরাং ষাহার! প্রতি- 
দিন প্রতিমৃত্তির সম্মুখীন হইয়া ভক্তি ভরে অচ্চনা করিবেন, 
তাহারা এ মূর্তি হইতে পবিত্র শক্তি সংগ্রহ করিয়া আপনার 
হৃদয়কে পবিত্রতার আগার করিয়। তুলিতে সমর্থ হইবেন । ধাতু, 
প্রস্তর নিশ্মিতই হউক বাঁ পটময়ই হউক, পবিভ্রভাববিশিষ্ট 
মুর্তির দ্বারা প্রাণে অত্যন্ত পবিভ্রভাব জাগরুক হয়। স্থুতরাং পবিত্র 
প্রতিমূর্তির প্রতি বিশেষ রূপে ভক্তি প্রদর্শন করিবে । 

যোগ । মুর্তি পুজার বিনিময়ে ধ্যানের আবশ্যক ; নহে 
কিঃ 

দয়া। নহে। মূর্তিপুজা অপেক্ষা ধ্যান উচ্চস্তরের উপাসন|। 
ধ্যান মূর্তিপূজার ফল। মূর্তিপূজার ফলে হৃদয়ে যে পবিত্র 
ভাবের উদয় হয়, তাহার ফলে ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয় ও ধ্যানের 
শক্তি জন্মে। | 


প্রাতঃ-কৃতা। ১৬৭ 


যোগ। ধ্যানের ফলকি? 

দয়া। যোগের বাঁ সাধনার চরম ফল সমাধি ধ্যান, 
তাহার মূলভিত্তি। ধ্যান-যোগ অবলম্ষমন করিয়া ক্রমে সমাধি 
লাভের চেষ্টা করিতে হর! ফে প্রকার বিষয়ের চিন্তা কর! 
ধায়, হৃদয়ে তদনুরূপ ভাবের আবির্ভাব হয়। তাহার ফলে কন্ম 
করিতে ইচ্ছ! জন্মে, ইচ্ছার ফলে চেষ্টী, এবং চেষ্টার ফলে কম্ম 
সম্পাদিত হয়। আপনাকে উন্নত করিতে ইচ্ছা করিলে, 
নিরন্তর পবিত্র বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে এবং ভাহারই ফলে 
মন ও ইন্দিয় পবিত্রতম কন্মের উদ্যোগী হইবে | ইহা তোমাকে 
পুবের্ব বলিয়াছি। চিন্তা ধারাবাহিক রূপে দীর্ঘকাল পরি- 
চালিত হইলে ধ্যান বলিয়া কথিত হয়। কিছুদিন ধ্যান অভ্যাস 
করিলে, তাহার আশ্চধ্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যোগ- 
শাস্ত্র এবং আধুনিক কতিপয় ঘটনার দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণিত 
হইয়াছে ষে; উৎ্কট ধ্যানের প্রভাবে ধ্যান যোগী বা সাধক, 
ধ্যেয় বস্তুর আকারে পরিণত হইতে পারেন। তেলাপোকা 
কুমীরকা পোকার নিকটবন্তী হইলে স্বভাব বশে ধ্যানযোগীর 
স্যার (ইন্দ্রিয় হীন ঘ্বতের মত অবশ ভাবে ) উহার দিকে 
তাকাইয়া থাকে; পরে সেই নিশ্চঞ্চল দৃষ্টিও থাকেনা । 
এমত অবস্থায় এ তৈলপায়িকা কুমীরকার বাসায় কিছুদিন 
অবস্থানের পর তদাকার প্রাণ্ড হইয়া যায়। ইভা প্রত্যক্ষ 
গোচর করা হইয়াছে । ধ্যেয় বস্তুর আকারে জীবন্ত দেহের 
পরিবর্তন যখন সম্ভব হয়, তখন ধ্যেয় বস্তুর ভাবে প্রাণের 
ভাব্টা পরিবর্তিত হওয়া খুব সম্ভব ও সহজ সাধ্য নহে কি? 


১৬৮ শক্তি-সঞ্চয় । 


ধ্যান বলিলেই কোন দেব-চরিত্রের চিন্তা করা বুঝা 
যায়। আমি তোমাকে পুর্বেবই বলিরাছি যে, গুণ সম্মিলনের 
আনুপাতিক অবস্থানুসারে চরিত্র গঠিত হয়। দেব চরিত্রে ও 
সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই ; অর্থাৎ কোন দেবতার চরিত্র রজো 
মিশ্রিত সন্বগুণ প্রধান, কাহার ও সন্ত মিশ্রিত রজোগুণ প্রধান । 
ধোয় চরিত্রই প্রকৃত আদর্শ, এবং আদর্শ চরিজ্রের গুণান্ুসারেই 
ধ্যান যোগীর পরিণাম পরিণতি হর । সুতরাং বে চরিত্র চরমোৎুকর্ষ 
ভ করিয়াছে, প্রেম, ভক্তি, জ্ভান, কন্মের ভাব সমন্থর হইয়। 
যে চরিত্র চিরপুর্ণতর রূপে প্রক্ষুট হইয়াছে; সেই পবিত্র 
চরিত্রের প্রতিচ্ছবি সম্মুখে বা হৃদয়ে ব্লাখিয়া এবং তদীয় কর্ম 
মাল! ও ভাবরাশী নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যার নিরন্তর অনু- 
স্মরণ দ্বারা আপনাকে অনন্ত উন্নতি পথে অগ্রবন্তী করিতে 
গ্রয়াস পাইবে । এই পম্থাই তোমাকে অনন্ত উন্নতির দিকে 
লইয়া যাইবে । রঃ 
যোৌগ। মন্ত্র জপের আবশ্যকতা কি ? 
দয়া। ধ্যানের প্রথমাবস্থার মন্ত্র ধ্যানের উত্তেজক শক্তি 
কয়েকটা বর্ণের সমষ্টি একটী শব্দ, এবং কর়েকটী শব্দের সমস্থি 
একটী মন্ত্র! অবিতর্কিত ভাবে মনের উপর ক্রিয়া প্রদর্শন করা 
শব্দের স্বাভাবিক শক্তি। তুমি সহজেই বুঝিতে পার যে, 
তোমাকে কেহ কটুক্তি করিলে বিচার করিবার পুর্ব্বেই তোমার 
ক্রোধ বাঁ বিরক্তির উদ্ভব হয়। তদ্রপ কেহ প্রশংসা করিলে 
আনন্দের উদ্রেক হয়। এই স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি শব্দের মধ্যে 
অনাদিকাল হইতে অন্তঃনিহিত রহিয়াছে। সুতরাং শব্দ-সম্ভৃত 


প্রাতঃ-কৃত্য ৷ | ১৬৯ 


মন্ এ প্রকার শক্তি প্রভাবে মনের উপরে অবিতর্কিতভাবে 

যথেষ্ট পরিমাণে কাধ্য করে । মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে 

সেই ক্রিয়া প্রবলবেগ সম্পন্ন হয় । 

তুমি বোধ হয় জাঁন যে, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান 

প্রভৃতি প্রধান পাচটী এবং সাধারণতঃ উনপধ্চাশটা বায়ু 
শরীরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া বিভিন্ন প্রকারের 

ক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিতেছে ; এবং এক একটা শব্দ উচ্চারণ 

কালে বিভিন্ন বায়ু প্রবাহিত হইয়! বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ 

হইতেছে । শব্দ উচ্চারণ কালে বিভিন্ন বায়ুর বিভিন্ন ক্রিয়া! 

হয়। এই সমস্ত বায়ুর ক্রিয়াই মনের উপর কার্ধ্য করে। 

কোন বায়ুর কি প্রকার ক্রিয়া মনে কিরূপ ভাব উদ্ভাবন করে, ' 
তাহ! ধাহারা জানিতেন, তাহারাই বর্ণ বিশেষ সংযোজন করিয়া! 

মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; এবং বিভিন্ন প্রকার মানসিক 
ভাব গঠনের জন্ত, বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র বিশেষভাবে নির্দেশ 

করিয়াছিলেন ।% সিদ্ধ সাধকেরা তাহা স্পষ্টতর প্রমাণ করিয়া- 

ছেন। ভক্তি-ধন্ম প্রচার করিয়া “শ্রীমন্মহা প্রভূ শ্রীচৈতন্তদেব” 

উপদেশ করিতেন যে, “কৃষ্ণমন্ত্র” জপ কর, পাষণ্ডেরও প্রেম- 

ভক্তির উদয় হইবে ।” বিজাদি সংবলিত সিদ্ধমন্ত্র কেন, “হরেকুষ্ণ” 

নাম অধিক সংখ্য। জপ করিলে যে পাষণ্ডেরও ভক্তির উদ্রেক 





* যোগ ও ভক্তি নামক গ্রন্থে শব্দ-বিজ্ঞান সন্বন্ধে বিশদভাবে 
আলোচনা! করা হইতেছে । বলা বাহুল্য যে; তাহাতে জানিবাঁর মত গুঢ়- 
রহস্/বিশিষ্ট অনেক বিষয় প্রকাঁশ হইবে । 


দি 


১৭০ শক্তি-সঞ্চয়। 


হয়, হৃদয় পবিত্র হয়_নিম্মলতা লাভ করে, তাহা অনেক 
হতভাগ্য পরীক্ষা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন । 

মনের ধারাবাহিক শক্তি €(৮৮1]] 1০১০০) মন্ত্রের দ্বারা 
উৎপন্ন হয় বলিয়াই মন্ত্র ধ্যানের অত্যন্ত সহায়তা করে। শব্দের 
দ্বারা মনের শক্তি সমধিক উদ্দ্রিক্ত হয়, তাহা পাশ্চাত্য সাধ- 
কেরাও স্বীকার করেন। স্থুতরাং মনের ভাব ও শক্তি গঠনে 
মন্ত্রশক্তি স্বতঃসিদ্ধ। তর্কস্থলে এ সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিলেও 
প্রকৃত কথা এই যে, শব্দ ব! শবোৎপন্গ মন্ত্র অনাদি, স্বয়স্তুব ; 
কেহ আবিষ্কার করে নাই । 

প্রকৃতি যেমন প্রকৃতিকে বুঝিবার জন্য নানা প্রকার 
উপায় উদ্ভাবন করিয়া মানবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, 
তদ্রপ প্রবেশ নিয়মনাদি বিলাসযুক্ত ( লক্ষণবুক্ত ) জগৎ 
কারণ শ্রীভগবান প্রকৃতির মধ্যদিয়া আপনাকে আকাশ, 
বায়ু, বহি, বারি, ভূমি, তরু, লতা, স্থাবর, জঙ্গম, কীট, 
পতর্গ, পশু, পক্ষী; নর, নারী প্রভৃতিরপে বিশ্বব্রন্মাণ্ডের 
সর্বত্র প্রকাশ করিয়া, বিশ্ববাসী নরনারিগণকে, বিশ্বব্যাপী 
আপনার তত্ব বুঝাইবার জন্য, বীজসংবলিত মন্ত্রর্ূপ 
প্রতীকের দ্বারা জগৎ সমক্ষে আপনাকে চির-আবিভূতি রাখি- 
য়াছেন।* এ মন্ত্র সমুহই বেদের বেদত্ব, এবং তন্্াদির সারগর্ভ 
গুঢ় রহস্য । যেমন ব্বলতোয়া আোতম্ষিনীর আোত বাহিয়া 





* বীজ সংবলিত যে মহামন্ত্রে এই গভীর তত্ব প্রকাশ করে, তাহা! 
শ্রীমদ্ভাগবত শাসন্্াভিজ্ঞ ভগবদ্তক্ত গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য । 





প্রাতঃ-কৃত্য। ১৭১ 


প্রতীকম্বরূপ শব্দ-ব্রন্ম মন্ত্রাদির আশ্রয় লইয়া ক্রমে ক্রমে 
ধ্যানও সমাধির মধ্যদিয়া অনন্ত--অসীম ভগবন্ভাব-সমুদ্দে উপ- 
স্থিত হইতে হয়। 

বহিঃপুজার জন্য মু প্রস্তরাদি বিনির্মিত প্রতিমূর্তি, মানস 
পুজার জন্য ধ্যানময় মুক্তি, এবং জপের জন্ত মন্ত্র এই সকলই 
শ্রীভগবানের প্রতীকম্বরূপ। প্রতীকের সাহায্য ব্যতীত উপা- 
সকের জন্য অন্ত কৌন সরল পন্থা অতান্ত বিরল। মন্ত্রজপ, মৃষ্তি- 
পুজ। কিংবা নাম-গান ধ্যানের অত্যন্ত সহায়তা করে। অজ্ঞের 
হ্যায় মন্ত্রজপ করিতে করিতে ধ্যানের শক্তি জাগিয়! উঠে। 
ধ্যানকালে মন্ত্রজপ করিতে করিতে ধ্যানের প্রগাটতা অর্থাৎ 
তন্ময়তা বা সমাধি উপস্থিত হয়, এবং তাহারই ফলে মানুষ 
দেবতা হইয়া যায় । 

যোগ । তৎপরে আর কি কর্তব্য তাহাই বিবৃতি করুন। 

দয়া । ধ্যান, ধারণা, জপাদি কাধ্য অন্তে বেদাধ্যয়ন করা 
কর্তব্য, কিন্তু অধুনা উহা! সহজ সাধ্য নহে বলিয়া সমস্ত বেদের 
চরম লক্ষ্যস্থল উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের গুণান্থুকীর্তন জন্য 
স্তব, সৎশাস্ত্র“ক্চ উত্তম চরিত্র ও ভগবদ্ভক্তগণের ইতিহাসাঁদি 
অধ্যয়ন করিবে ও শ্রবণ করিবে । 

“তস্বাদেকেন মনসা ভগবান সাত্বতাং পতিঃ 
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পুজ্যশ্চ নিত্যশঃ |” 

ভাগবত ১। ২1১৪ 


শিস 





* গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি। 


১৭২ শক্তি-সঞ্চয়। 


“অতএব একা গ্রমনে সাত্বতশ্রেষ্ট শ্রীভগবানকে নিত্য পুজা 
করিবে, ধ্যান করিবে, এবং তদীয় গুণমালা কীর্তন করিবে ও 
শ্রবণ করিবে । 


এই প্রকারে প্রত্যহ শ্রীমন্তগবৎ সেবা, পূজা, কীর্তন, শ্রব- 
ণাদির দ্বারা প্রাতঃকৃত্য সম্পাদিত হইলে, হৃদয়স্থ অশুভাচারী, 
বাসনা সমূহ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞান ও কর্মের ফল-স্বরূপ ভগবান' 
উত্তম শ্লোকে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইবে; এবং তাহাতেই 
তোমার সমস্ত দ্রিনের কর্ম্ম-জীবনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ- 
হীন বিশুদ্ধ সত্বসম্ভব প্রসন্নতা লাভ করিবে । 


“নষ্ট প্রায়েঘভদ্রেযু নিত্যং ভাগবত সেবয়াঃ 
ভগবতুত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ 
তদারজস্তমে! ভাবাঁঃ কাম লোঁভাদয়শ্চ যে 
চেত এতৈরণাবিদ্ধং স্থিতং সন্ত প্রসীদতি ॥৮ 
| ভাগবৎ ১। ২। ১৮১৯ ॥ 


যোগ । ধ্যান, ধারণা, পুজা, অচ্চনা প্রভৃতির 'কোন 
প্রণালী আছে? কিম্বা আপনার ইচ্ছামত করিলেই হইবে । 

দ্য়া। সংসারের সকল কাধ্যেরই এক একটা প্রণালী 
আছে, এবং তাহা কাহারও না কাহারও নিকট শিক্ষা করিতে 
হয়; আর মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে যাহার 
দ্বারা, তাহার প্রণালী শিক্ষার আবশ্যক নাই, একথা বলিলে 
মুঢতা মাত্র প্রকাশ পায় । 

যোগ । কি প্রকারে শিখিতে হইবে ? 


প্রাতঃ-কৃত্য ৷ ১৭৩ 


দয়া। আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইবে; তবে গুরুটী ভাল হওয়া চাহি। কারণ গুরু শিক্ষার 
প্রণালী উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত' না থাকিলে, কি শিক্ষা দ্রিবেন ? 
বর্তমান 'দেশে যেমন শিক্ষালিগ্দ, অধ্যবসায়ী শিস্তের অভাব, 
তেমনি গুরুরও অভাব হইয়াছে । শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক 
উভয়েরই অভাব হইয়া দেশ ধ্বংস হইতে বপিয়াছে। 

যোগ । গুরুর ভাল মন্দ কি প্রকারে বুঝিব? 

দয়া । উহা! এখন আলোচন! করার আবশ্যক নাই। পরে 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। অদ্য চল আশ্রমে যাই। 


স্ল্লিম্পিভ্উ | 


স্পা উট রা ররারাররার৮৮৬৬. 


শিক্ষা-পর্চীশৎ। 


গঙ্গাতীরোপবিষ্ট যোগজীবনকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া 
দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,_যোগজীবন ! কি চিন্তা করি- 
তেছ? 

যোগজীবন বলিলেন,_একটা কথা ভাবিতেছি এই যে, 
আপনার কথিতমতে নিত্য-ক্রিয়ার ছার! জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা, 
আজকালকার দিনে স্কুল কলেজের ছাত্রগণের এবং চাঁকরি- 
জীবী বাবুদিগের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ? 

দয়া । অসম্ভব কি? 

যোগ । তাহাদিগের সময় অত্যন্ত অল্প । 

দয়।। পুথিবীতে সাধারণ লোকের মধ্যে যিনি অকারণ 
চিন্তা, আমোদ-প্রমোদ, অথবা আলস্তের জন্য প্রতিদিন ছুই 
তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত “করেন না, তিনি কর্প-দেবতা। 
কিন্ত আমি জাঁনিন৷ যে এই পৃথিবীতে, অন্ততঃ আমাদিগের 
দেশে-আমাদিগের সমাজে এমন কতগুলি লোক আছেন ।. 
সুতরাং আমি বলি যে, প্রতিদিন যে সময়টুকু অকারণ নষ্ট হয়, 
সেই সময়টুকু ব্যাধিপীড়িত আমাদিগের চিকিৎসার্থ ব্যয় কর। 
কর্তব্য। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আমোদ আহ্লাদ, 
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বাজে কথা ছাড়িয়া দিলে, মানবজীবন এমন নিরস-__-এমন 
ককশ হয় যে, তাহা বহন করাও কষ্টকর। কথাটা সত্য, কিন্তু 
পীড়িতের চিকিৎসার জন্য কিছুদিন এই প্রকারে নীরস__ 
কর্কশ জীবনভার বহন করিতে হইবে । পরে তাহারা দেখিতে 
পাইবেন_-অন্ুভব করিতে পারিবেন ষে, নিত্য-ক্রিয়ার ছারাই 
তাহাদিগের নিরস জীবনে সুধা-ধারা সিঞ্চিত হইতেছে । 

আজকালকার অবস্থান্ুসারে অফিপগামী বাবুদিগের 
অপেক্ষা স্কুল কলেজের ছেলেদিগের সময়ের অভাব হয়। 
কারণ তাহাদিগের বাটাতে আপিয়াও অধ্যয়ন অনুশীলন করিতে 
হয়। আনি পেই হেলেদিগের কম্ম'জীবন গঠন প্রণালী তোগার 
নিকট বলিতেছি, তাহা হইলে তুমি সকলের বিষয় বুঝিতে 
সমর্থ হইবে। ৃ্‌ 

ছাত্রগণ প্রত্যুষে পাচ ঘ্টিকার সময়ে গাত্রোখান করিয়। 
নিতা-ক্রিরার প্রথম স্তরে বর্ণিত মতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করিবেন । ছাত্রগণ নধ্যা্কালে স্কুল কলেজের অধ্যয়ন 
ব্যাপারে আবদ্ধ থাকিবেন ; সুতরাং মধ্যান্-কৃত্যের কোন কোন 
কার্ধা প্রাতঃকৃত্যের সহিত এক সময়ে সম্পাদন করিতে হইবে । 
এজন্য সধ্যাহু-কৃত্য পিতৃতর্পণ, প্রাতঃন্নান অন্তে আচমন 
করতঃ সূর্যোপস্থাপন করিয়। অথবা! সুধ্যাথ্য প্রদান করিরা জল 
দ্বারা সম্পাদন করিবেন। 

পরে গৃহে আসিয়া অবশিষ্ট প্রাতঃক্ৃত্য এবং মধ্যাহ্বোচিত 
ব্রক্গ-যজ্ঞাক্ক জপাদ্রি সম্পাদন করিয়া, কিছুক্ষণ যাঁবৎ ভগ- 
বাগুণ কীর্তন অথব! সাগ-হ্থ অধ্যয়ন করিবেন। পরে ছাত্রোচিত 
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অধ্যয়নে মনোভিনিবেশ করিনেন। তংপরে মধ্যাক্টোচিত 
আহার ও বিশ্রাম করিয়া বিগ্ভালয়ে গমন করিবেন । ছাত্রগণ 
নিজেরাই পিতা, ভ্রাতা, অথবা অন্যের সাহাষ্যাপেক্ষী ; সুতরাং 
“নৃযজ্ঞ”_অভিখি-সেবা, কুটুম্বপোষণ,। কিংবা ভূতযজ্ঞ_পশ্ড : 
পক্ষাদিকে আহার প্রদানের জন্য তাহদিগের চিন্তা করিবার 
আবশ্যক নাই । কিন্তু নিজের আহাধ্যাঁদি সম্বন্ধে মধ্যাহু-কৃত্যে 
বর্ণিত মতে বিচার করা আবশ্যক আছে। 

সায়াহুকালে (বিকালে) বিদ্যালয় হইতে প্রত্ত্যাবর্তন 
করিয়া, ব্যারীম অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রমের জন্য দরিদ্রগণের 
হিতলাধনোপযোগী কার্যে ব্যাপৃত হইবেন; এবং সময় ও 
সুযোগ পাইলে সৎসংসর্গে মিলিত হইয়। সাধু আলোচনা 
করিবেন । 

ফুটবল (7০১ 731) আনাদিগের দেশের খেলা নহে। 
যে দেশের প্রজাগণ রাঁজার নিকট হইতে অভাব পূরণ করিয়া 
লইতে শিখিয়াছে, এবং পেট ভরিয়া সারবান খাদ্য খাইতে পায়, 
ফুটবল সেই দেশের উপযুক্ত খেলা। আমাদিগের দেশের 
বালকগণের, সাধারণের অথবা দরিদ্রগণের হিতকর কাধ্যে আত্ম 
নিয়োগ করিয়া শারীরিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনে 
চেষ্টিত হওয়াই কাল দেশ পাত্রের অবস্থান্সারে অত্যন্ত সঙ্গত। 
ইহা! করিয়া যদি কাহারও সময় ও সুযোগ হয়, তবে সীতার 
কাটা, মুগ্ুরভাজা, বুকডন, অভ্যাঁন করা মন্দ নহে। 

উক্ত প্রকারে সায়াহু-কৃত্য সম্পাদন করিয়া, সন্ধ্যাকালে 
কিয়ৎগ্ষণ যাঁবৎ সান্ধ্য-কর্তব্য-_-সন্ধ্যোপাসন1 ও কীর্তনাদি (দেলবদ্ধ 
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হইয়া নহে--একাকী ) করিয়া আহার করিবেন। পরে 
অধ্যয়ন করিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার আশ্রয় 
গ্রহণ করিবেন । 

গৃহস্থগণ, তাহাদিগের আপন আপন সুযোগ ও সুবিধামত 
নিত্য-ক্রিয়ার সময় স্থির করিয়। লইবেন। বোধ হয় এই 
প্রকারে কাঁধ্য করিতে কাহার ও অসুবিধা হইবে না। তবুও 
তোমার প্রতিতীর জন্য আমি একটী দ্রিনলিপি বলিছেছি শুন। 


কর্তব্য । সময় | 
গাত্রোখান । নে ৪ প্রত্যুষ ৫ ঘটীকায় 
তৎকালীন পাঠ ও চিন্তা । ঃ ৫ মিঃ-৫-_৫ 
বহির্গমন, মুখ প্রক্মালনাদি | নর ২* মিঃল৫-২৫ 
ব্যায়াম ও বিশ্রাম । ... টা ২০ মিঃ-৫-৪৫ 
স্লান ও তর্পণাদি। ... রে ২০ মি১-৬--৫ 
উপাসনা ও পাঠ। ... ১০8০ মিঃল৬-৪৫ 
অধ্যয়ন। পর ১.১. ২৪২০ মিঃ_৯-৫ 
আহার । ৪৮ 4 ১৩ মিঃ_ল৯- ১৮ 
বিশ্রাম। ও মানে ৮ ১২ মি-৯--৩০ 
স্কুল, কলেজ, অথবা অফিসাদিতে গমন । 
প্রত্যাবর্তন। ঢু হা ১ -৫--৩০ 
বিশ্রাম ও জলযোগ। ০৪ ৩০ মিঃল৬-* 
সায়াহু-কৃত্য ও ব্যায়ামাদি । .. .*, ১-০-৭-০ 
সান্ধ্যকৃত্য। টির টহ ৪০ মি১- ৭--৪০ 


বাকি ॥ 8০ ১৫ মিত_5 ৭-- ৫৫ 
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বিশ্রাম । টু রঃ ১৫ মি_ল৮-১০ 
অধ্যয়ন। ন্‌ ১১ ৩৩৫ নিঃল১১-৪৫ 
ভগবচ্চিন্ত] | ট রি ১০ মিস ১১-৫৫ 
নিদ্রা । রে ২- ৫০ ক ৫ 


ছাত্রগণের অধ্যয়নের জন্য যে সময় নির্দেশ করা হইয়াছে 
চাঁকরিজীবিগণ সেই সময়ে গৃহ সম্বন্ধীয় কাধ্য করিতে পারেন । 
যাহার তাহ! না করিতে হয়, তিনি পরোপকাঁর, সদগন্থ অধ্যয়ন 
অথবা স্বাধীন জীবিক! সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারেন। বলিতে 
বলিতে দয়ানন্দ ঢাহিয়। দেখিলেন আজ যোগজীবনের মুখমণ্ডল 
অত্যন্ত প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে । তিনি কি এক ম্বগীয় 
চিন্তায় নিমগ্র হইতে চেষ্ট। করিতেছেন । তাহাকে সন্বোধন 
করিয়া দয়ানন্দ বলিলেন যৌগজীবন ! বোধ হয় তোমার 
আর কিছু জিন্ঞান্ত নাই । 

যোগজীবন বলিলেন, বিশেষ কিছু মনে হয় না। 

দ্রয়ানন্দ তবুও পুর্ববালোচিভ বিষয়গুলি পুনরায় সংক্ষিপ্ত- 
রূপে আলোচনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন * শুন, তোমাকে 
সব্ব্বদা স্মরণযোগ্য আরও কয়েকটা কথা বলিতেছি ১ 

১। সববদা যাহারা সদাঁলোচনা করেন, ভাহাদিগের 

ংসর্গ করিবে ৷ 

২। মন্দ চিন্ত। করিবেনা, এবং যাহার মন্দ চিন্ত। ব! মন্দ 
আলাপ করে, কখনও তাহাদিগের সহিত মিশিবেনা। 

৩। যদি অনিচ্ছ! সত্বে কখনও মনে কুচিন্তার আবির্ভাব 
সুস্থ শরীরে পীঁচঘণ্টা ঘুমাইলেই যথেষ্ট হয় । ও 
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হয়, তখনে মাতৃচিস্তা করিবে এবং উচ্চৈম্বরে “হরে কৃষ্ণ” নাম 
করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রতপদবিক্ষেপে 


স্থানান্তরে চলিয়া যাইবে । 

৪1 অবকাঁশকালে কখনও টুপ করিয়া একাকী বসিয়া 
থাকিবে না, সর্বদা সৎকাধ্যে ব্যাপৃত রহিবে, অন্ততঃ সাগস্থ 
অধ্যয়ন করিবে। 

৫1 জগৎ কি, মানুষ কি, কোথা হইতে আদিল, কোথায় 
যাইবে, মানুষ কি করিয়। বাঁচিয়। থাকে, বাঁচি কি করা কর্তব্য, 
কিসে প্রকৃত আত্মোননতি হয়, পরিশেষে কেমন করিয়া মরে, 
এবং যৃ্যুরপরে মানবজীবনের পরিণাম কি হয়, এই গুলি 
পুনঃ পুনঃ চিন্ত1! করিবে । 

৬। দ্রিবা নিদ্রা পরিহার করিবে । 

৭। লদ্মুপাক ভোজ্যবস্ত আহার করিবে। রাজ পেট 
ভরিয়া .খাইবে না। পানের পরিবর্তে অনেকবার হরিতকী 
চিবাইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে সচেষ্ট রহিবে এবং তাহার 
জন্য রাত্রে শয়নকালে এবং প্রত্যুষে উদ্ভিরা পরিক্ষার এবং 
শীতল জল পেট ভরিয়া পান করিবে। 

৮।  প্রগাঢ নিদ্রা হইলে নিদ্রাকালে, কুপ্রবৃত্তির উদর বা 
এন্জিক উত্তেজন। হয় না। তজ্জন্ত রাত্রির শয়নকালে কিছুক্ষণ 
ধরিয়। প্রাণায়াম এবং ভগবচ্চিন্তা করিয়া শয়ন করিবে । 

৯। প্রাণায়ান ধাতু বিকৃতির মহৌধধ। প্রাণায়ামমযোগীর 
হৃদয় হইতে কুপ্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে দূরে পলায়ন করে। 
মস্তিফ পরিক্ষার, শরীরের লঘ্ভৃতা, নিদ্রার অল্পত৷ ও ছা 
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চিত্তের দৃঢ়ত। প্রভৃতি অনেক জাগণ প্রাণায়ামদ্বারা লাভ করা 
যায়; কিন্ত সদগুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক। যাহার 
তাহার নিকট শিখিলে সফলের পরিবর্তে কুফল প্রসব করে। 

১০1 নিজে অপবিত্র থাকিয়া এবং অপবিভ্র স্থানে উপ- 
বেশন করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন বা! আলোচনা করিবেন! । 

১১। অনাস্থাবান, অবিশ্বাসী, অধন্মী, ককার্য্যে নিরত) 
বিধন্মী, কুতার্কিক, কুটিলবুদ্ধিমান, অবিদ্যান প্রভৃতির সহিত 
শীল্স আলোচনা! করিবে না; কিন্ত জাতি ধর্্ট, ব্যক্তিনিব্বিশেষে 
স্থযোগ বুঝিয়া সৎ উপদেশ প্রদান করিবে । 

১২। কলিষুগে দান ধণ্মুই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া পরমার্থ- 
ধন ধর্ম-শিক্ষা দান করিবে । ১ পি ও) 

১৩। অন্ত্াজের নিকট হইতে শিল্প উনি শিক্ষা 
করিবে, কিন্ত ধন্ম উপদেশ শিক্ষা করিবেন।। 

১৪ । আপনাকে কখনও হীন বলিয়া মনে করিবে না। 

১৫1 শক্রকে কখনও দুর্বল মনে করিয়া অবহেলা করিবে 
না। ব্যাধি এবং কুপ্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শত্র। 

১৬। অপবিত্র অবস্থায় এবং অপবিভ্রজন কর্তৃক প্রস্তত 
অপবিত্র আহাধ্য আহার করিবেন! । 

১৭। দেবোদ্দেস্টে নিবেদন না করিয়া কিছুই আহার 
করিবেনা । 

১৮। আহারের পরে, মধ্যরাত্রে, ছুরর্বল শরীরে সান 
করিবেনা ; অজ্ঞাত অথবা অপবিত্র কিন্বা অত্যন্ত অস্বচ্ছ সলিলে 
ন্নান করিবেন । | 
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১৯। দেব-প্রতিম।, পিত্রাদি গুরুজন, রাজা, সাতক গৃহস্থ, 
উপনেত, কপিল গাভী এবং দীক্ষিতব্যক্তি ; ইহাদিগের চ্ছায়া 
ইচ্ছাপুবর্বক কখনও অতিক্রম করিবেন]। 

২০1 উভয়দিকস্থ গুরুজন, গুরুশিব্য, স্বামী স্ত্রী, ব্রাহ্মণও 
অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করিবে না। 

২১। প্রভাতে, সাব্ংকালে এবং উভয় সন্ধ্যায় ও রাত্রে 
ব!দিবার মধ্যভাগে চতুম্পথে অধিক সময় বিলম্ব করিবে না । 

২২। গায়ের মলা, স্নানের জল, বিচা, মৃত্র, রক্ত, শ্রেন্সা, 
বমন, চর্বিবিত পরিত্যক্ত তান্বুলাদি, এই সকল দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ববক 
মাড়াইবে না। 

২৩। স্বার্থ সাধনের জন্যও শক্র, শক্রর সহায়, চোরি,, 
অধার্ম্িক, কিংবা পরজ্ত্রীর সেব। কধিবে না । 

২৪ | ছ্র্ববল ব্যক্তিকে ও অবমাননা করিবে না । 

২৫৭ অজ্দরন হইতেছে না দেখিয়া আপনাকে হতাদর 
করিবে না। মৃত্যুকাল পধ্যন্ত শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। 
শ্রীলাভ ছুর্লভ নহে। 

২৬। সত্যকথা বলিবে, কিন্তু অপ্রয় সতা বলিবে নাঃ 
অথব৷ প্রিয় মিথ্যা ও বলিবে না। ৰ 

২৭। ভগ্রাভদ্র সর্ববন্থলেই সব্বদা ভদ্র, পুণ্য প্রশান্ত, 
ভাল ইত্যাদি মাঙ্গলিক বাঁক্য প্রয়োগ করিবে । 

২৮। অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, বিদ্াহীন, স্থবির, রূপহীন, 
নির্ধন, অথবা। হীনজাতি ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব দোষ 
উল্লেখ করিয়া উপহাস করিবে না। 
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২৯7 উচ্ছিষ্ট শরীরে গাভী, ত্রাহ্ষণ, অগ্ভিকে স্পর্শ 
করিবে না। 

৩০ জস্ুস্থাবস্থায় কিম্বা অগ্ডচিশরীরে আকাশে জ্যোতিষ্ক 
দর্শন করিবে না। 

৩১। সব্ধদা মঙ্জলাচাঁর যুক্ত হইবে, এবং অন্তরে বাহিরে 
পবিত্র থাকিবে । 

৩২। সর্ধববজীবে সবর্ধদ মিত্রত। প্রদর্শন করিবে । 

৩৩। মজলাচারযুক্ত, নিত্য সংযতাত্মা, জপ, হোমকারী- 
জনের গ্রহপীড়া বা দৈবোৎপাৎ হয় না । 

৩৪ । বিশেষ গুরুজন ব্যতীত যাহার তাহার পদধুলি গ্রহণ 
করিবে না। 

৩৫। গুরু ব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট আহার করিবে না। 

৩৬। সান, দস্তধাবন, বেশভূষা সম্পাদন, দেবতাদিগের 
পুজা, দিবার পূর্বভাগে সম্পাদন করিবে । 
৩৭ যাহা পরবশ, তাহা যত্রপুরর্বক ত্যাগ করিবে। যাহা 
আত্মবশ, তাহা যত্বপুরর্বক অনুসন্ধান করিবে । পরাধীনতাই 
ভুঃখ, এবং স্বাধীনতাই স্থখ ; সুখ ও ছুঃখের এই সাধারণ লক্ষণ 
জানিবে । 

৩৮। যাহা করিলে চিত্তে প্রসাদ অর্থাৎ আনন্দ অনুভব 
হয়, তাহাই করিবে । যাহাতে আত্মগ্লানী হয়, তাহা করিবে না। 

৩৯। আচার্য্য, গুরু, মাতা, পিতা ব্রাহ্মণ, গাভী, তপস্থী, 
প্রভৃতিকে কখনও অশ্রদ্ধা করিবে না। কায়মনোবাক্যে তাহা- 
দের সন্তোষ উৎপাদনে সচেষ্ট হইবে। 
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৪০ | জীব মাত্রকেই হিংসা করিবে না। 


৪১ নাস্তিকতা, দেব-নিন্দা, দেব-কুৎসা, দ্বেষ, দত 
অহক্কীর, অভিমান, ক্রোধ, লোভ, পারুষ্য একেবারেই বঙ্জন 
করিবে। ূ 

৭২। শিষ্য, পুজ্র এবং শাসনাধীনজন ব্যতীত কাহাঁকেও 
দণ্ড দ্রিতে উদ্যত হইবে ন[। 

৪৩ | অর্জনে অসমর্থ হইলেও কুপন্থায় জীবিকাজ্ন 
করিবে না। 

৪৭1 যতদ্রিনেই হউক অধর্ম্বের এবং ধর্মের ফল প্রসব 
করিবেই। ধর্মের ফলে আয়ু, যশ, সৌভাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি ও 
শক্তি সংগ্রহ হয়; অধর্ের ফলে সমূলে বিনাশ হয় ; ইহা 
জানিয়। ধন্দমাধশ্ম আচরণ করিবে। 

, 9৫1 যে ধর্মের অনুষ্ঠানে দশ জনের আক্রোশ ভাজন 
হইতে হঞ্জ, তাহা ত্যাগ করিবে । 

৪৬। হস্ত, পদ, নেত্র ও বাঁক্যের চপলতা ত্যাগ করিবে । 
'অূর্থাৎ বৃথাকার্ধ্য বা বৃথা বাক্যব্যায় করিবে না। 

৪৭। ন্যায়পরায়নতা, , সসাহদিকতা, লাভে উপেক্ষা, 
চিন্তাশীলতা, সদালাপ, সৌন্দধ্য, সরলতা, স্বাধীনতা। জ্ঞান, 
বিবেক, বৈরাগ্য, স্বাস্থ্য, চিত্তপ্রসন্নতা, মিষ্টবাক্য, ক্ষমী, সদ্ধ্যা- 
ববহাঁর, সংস্ব ভাবি, সতগ্রন্থ, সচ্চিন্তা, মনুষ্যহ, মুমুক্ষত্, ভক্তি, 
প্রেম, শান্তি প্রভৃতি গুণের আদর করিবে এবং পূর্বক 
অজ্জন করিবে। ২ 

৪৮। পরনিন্দা, নিষ্টরতা, অকৃতজ্ঞতা, কাম, ক্রোধ, 
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লোভ, মদ, মাৎসধ্য আলস্য, বাচালতা, রঙ্গরস, কপটতা, 
কুটিলত৷ প্রভৃতি অসৎগুণ গুলিকে ঘ্ৃণাপূরর্বক পরিহার করিবে । 
৪৯। ইন্দ্রিয় মনেই বীরত্ব, সত্যবলাই বাগ্মীতা, ধার্িকই 
পণ্ডিত, স্বার্যত্যাগীই কম্মি ও জ্ঞানী, সন্তষ্টতাই এখর্য্য, কীন্তিই 
আয়ু, সরলতাই সৌন্দধ্য । ৃ 
€০। ভগবভ্তক্তই শক্তিশালী, ভগবগ্তক্তিই শিক্ষার সার, 
ভগবত্তত্বই জ্ঞানের লভ্য, ভগব্ৎসেবাই কন্মের মেষ, ভগব্ৎ- 
প্রেমই আনন্দের সীমা, ভগবৎগুণগানই কর্তব্যের চরম, 
ভগবনাম প্রচারই দানের শ্রেষ্ঠ। 


জয়তি জগন্মস্ল হরের্নাম ॥ 





সনশ্কিশ্শ জল্াহ্ন। 





নিতা-ক্রিঘ্ার দ্বিতীয় স্তর। 





মধ্যাহ-কত্য। 

, যোগজীবন জিজ্ঞাসা করিলেন,_-জীবনের দ্বিতীয় অংশ 
গাহৃস্থ্যজীবনের কণ্ম পদ্ধতির সহিত দিন-চর্য্যার কোন অংশের 
শক প্রকার সংশ্রব আছে তাহাই বলুন । 

২ দয়ানন্দ। জীবনের মধ্যভাগে আচরিত গাহস্থ্যাশ্রমোচিত 
কর্তব্যগুলি দৈনিক কর্ম-জীবনের মধ্যভাঁগ, মধ্যাহু-কৃত্যের দ্বারা 
প্রস্ফুট করিতে হইবে । গৃহস্থবজীবনের সাধারণ কর্তব্য এই যে, 
পরিবারবর্গ, আশ্রিত, গৃহপালিত পশু বা পক্ষীকে যত্বের 
সহিত ভরণ পোষণ ; দেবলোক, পিতৃলোক ও অতিথির তৃপ্তি 
সাধন করিবে ; এবং ধশ্মের অবিরোধীভাঁবে অত্যন্ত অধ্যবসায় 


সহকারে বিদ্যা, অর্থ ও ধর্ম সংগ্রহ করিবে। শাস্ত্র, বলিয়া-: 
ছেন১-- | 





“অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিঞ্চয়েৎ 
গৃহীতইব কেশেবু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥” 
“ধীমান গৃহী অজর অমরের ন্যায় বিদ্যা ও অর্থ চিন্তা করি- 
বেন, এবং মৃত্যু কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম 
অজ্জন করিবেন ।” 


মধ্যাহু-কৃত্য ৷ ১৭৫ 


দৈনিক কর্মজীবনের মধ্যভাগে পঞ্চ যজ্ঞ প্রভৃতি কতক- 
গুলি কর্তব্য নিদ্ধীরিত আছে । তাহার রহস্য এই যে, উপকার 
ও অঙ্চনার দ্বারা মানব ও দেবতার পরিতৃপ্তি সাধন কগিয়া 
আপনাকে অপবিভ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে বাহির করতঃ 
পবিত্ররূপে সম্প্রসারিত করিবে । অনিচ্ছাসাত্বে কাহাকে 
প্রপীড়ন করিলে, অথবা কাহারও প্রয়োজনে অকাতরে স্থার্থ- 
ত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাকে অনুতপ্ত বোঞধ করিবে; 
এবং প্রায়শ্চিন্তাদি অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে পবিভ্র করিতে 
চেষ্টা করিবে । শান্তর ইহাই শিক্ষা দ্রিবার জন্য পঞ্চশুনা অর্থাৎ 
চুল্পী; সম্মার্জনী (ঝাঁটা) উদুখল, ( যাহাতে ধান্যাির তুষ 
ছাঁড়ান হয় ) বারিকুন্ত (জলের কলস) এবং জাতা প্রভৃতির 
ব্যবহারে যে ব্রনের অংশে সঞ্জাত কীটাদির বিনাশ হয়, অথবা 
অন্য যে কোন প্রকারে 'অকন্ম বা অপকম্ম জনিত পাপ হয়, 
তাহা দূর করিবার জন্য প্রায়শ্চিন্ত অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞ করিতে 
আদেশ করিয়াছেন। 

পঞ্চ যজ্ঞ অর্থাৎ__বেদাদি অধ্যয়ন অথবা জপাদির দ্বার 
্রন্ম-যজ্ঞ করিবে । পিতৃ-লোকের পরিতৃপ্তির জন্য উদকাদি 
তর্পণ দ্বারা পিতৃযজ্ঞ করিবে । হোম অর্থাৎ প্রতিষিত অগ্নিতে 
্বৃতাদি আহুতির দ্বারা দেবতাগণের সান্তা বিধানের জন্য 
দেব-যজ্ঞ করিবে । বলি অর্থাৎ আহাধ্যাদি অর্পণ করিয়া পশু 
পক্ষাদি ভূত সমূহের এবং সেবা ও শুত্রাষার দ্বারা অতিথির 
পূজা করতঃ ভূত-যজ্ঞ ও নর-যজ সমাধান করিবে। 

মনু বলিয়াছেন, 


১৭৬ শক্তি-সঞ্চয়। 
“অধ্যাপনং বরহ্ম-যজ্ঞ পিতৃ-হজ্জস্ততর্পণম্‌ ্‌ 
হোমে দৈবো বলির্ভৌতে নৃ-যজ্ঞোইতিথি পুজনম্‌ ॥” 
মন্তু-_-৩1৭০ 


এই বিধানগুলি স্ুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মনু 

আরও বলিয়াছেন... 
“দেবতাতিথি ভূত্যান1ং পিতৃণামাত্মনশ্চষঃ 
_ ন নির্দপতি পর্নাযুচ্ছসন্‌ স নজীবতি |” 
মন্ু--৩ ৭২ 

“যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভূত্য, আশ্রিত, আজ্ঞাবহ, 
মুখাপেক্ষী পরিবারবর্গ, পিতৃগণের ও ব্রহ্ষন্বূপ আত্মার 
সন্তোষ বিধান করে না, সে মৃত তুল্য : তাহার উন্নতি কোথায়? 


মধ্যাহৃ-কৃত্য ও তাহার উদ্দেশ্য এই যাহা বিবৃতি করা 
হইল, তাহ! কি প্রণালীতে সম্পাদন করিতে পারা যায়, এখন 
তাহার আলোচনা করা যাক। 


চারিদণ্ড বেলার পর হইতে দ্বাদশ দণ্ড বেলা পধ্যস্ত 
মধাহু-কৃত্যের সময় । এই কালে গুরূপদিষ্ট মতে প্রথমে 
উদ্কাদির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিবে । পরে বেদাঁদি 
অধ্যয়ন, অথব। ইঠ্ট-মন্ত্রাদি জপ করিবে। ধাহাদিগের মধ্যাহৃকালে 
এই তর্পণ, অধ্যয়ন র! জপাদি করিবার অস্থুবিধ! হইবে, তাহারা 
ইহ! প্রাতঃ-্কৃত্যের সহিত একত্রে (অর্থাৎ এক সময়ে অথচ 
পর পর) করিতে পারেন । তৎপর গৃহপালিত রাদি পু ও 
পক্ষিগণের, এবং আশ্রিত ভৃত্য ও পরিজনবর্গের আহারাচ্ছা- 


মধ্যাহু-কৃত্য । ১৭৭ 
দনের ব্যবস্থা সাধ্যমতে করিবে । পরে সমাগত অতিথির, 
যথাসাধ্য সেবা ও শুশ্রাা করিবেঃ এবং সর্বশেষে পবিত্র 
আহার্ধ্যাদি, দেবতাঁগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, এ উৎ- 
অর্গাকৃত অন্নাদি দেবতার প্রসাদ জ্ঞানে, আপনি প্রসন্নচিত্তে 
আহার করিয়া আচমন করিবে। 

ব্রহ্ম-ষজ্ঞ এবং পিতৃ-যজ্ঞকের পরেই, আহুতির ছারা দেব-যজ্ঞ 
কবা উচিত। কিন্তু অধুনা অগ্নি প্রতিষ্ঠার প্রথা নাই ; এবং 
ভ্বৃতাদির স্বচ্ছলতা না থাঁকায়, হোঁমাদির দ্বারা দৈবৌধজ্ঞ 
সমাধা করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া, অন্নাদ্ি উৎসর্গের দ্বারা 
দৈবাষজ্ঞ সম্পাদন করা স্থুবিধাজনক। অতএব ভূত-যজ্ঞ ও 
স্বযজ্জঞের পরে, আহারের পুর্বে, উহার আয়োজন কর! অসঙ্গত 
নহে। বলাবাহুল্য যে, দেবোদ্দেশ্যে আহার্যযাদি অর্পণ না 
করিয়া, কখনই উদর পুরণের জন্য আহার করিবে না। 

যোগ। ধ্যান ও জপ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা যখন দ্রেবতার 
প্রীতি উৎপাদন করা যাঁয়, তখন আবার আহুতি বা আহার্ধ্যাদি 
উৎ্পর্গের আবশ্যক কি? বিশেষতঃ মনুম্তপ্রদত্ত আহাধ্যাদি 
দেবগণ কি প্রকারে গ্রহণ করেন, তাহাত কিছুই বুঝি না। 

দয়া। 'জপ ও ধ্যানের ফলে উপাস্য উপাসকের মধ্যে 
মনঃশক্তি তাড়িত প্রবাহের ন্যায় পরিচালিত হয়। সেই হেতু 
ধ্যানের প্রভাবে মনের শক্তি, দৈবশক্তিকে আলোড়ন এবং 
আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পায় । তাহার ফলে (ধ্যান ধারণা দৃঢ় 
হইলে ) দৈবশক্তি মানবমনের মধ্যে আবিভূতি হয়। সমর্থ" 
বান সাধকের পক্ষে ইহা এত স্পষ্টরূপে সম্পন্ন হয় যে, সাধক 


১৭৮ শক্তি-সঞ্চয় 


তাহা অনুভব করিতে পারিয়া, অসীম আনন্দে বিহ্বল হইতে 
থাকেন । আহাধ্যাদি উৎসের ছার! ধারে ধীরে এ প্রকার 
ফলই উৎপাদন করে । কারণ উৎসর্গ কার্যের দ্বারা গৌণ ভাবে 
ধ্যানের কাধ্যই হয় । 
দেবগণ সুক্ম শরীরী, কিন্তু তাহাদিগের আহারের আবশ্যক 

আছে। তাই তাহারা মানব প্রদন্ত আহারের অভ্যন্তরস্থ জল, 
বায়ু, তাপাদির সুক্ষ অংশ গ্রহণপুববক বদ্ধিত হইয়া, প্রতিদান 
স্বরূপে, সুক্ম-শক্তি সমূহকে, অপেক্ষাকৃত স্থুলাকারে জগৎরাজ্যে 
বিতরণ করেন। অর্থাৎ বুষ্টিরপে জল, রৌদ্রূপে তেজ, 
ভূমিরূপে ক্ষিতি, জ্যোতন্নারূপে ওষধিগণের অস্বৃতময়ী সপ্তবনী 
শক্তি, বহমানরূপে বায়ু ইত্যাদি দৈবশক্তির দ্বারা, আমাদিগের 
অভিপ্রেত ভোগ্য বস্ত্র সমূহ স্থজিত হয়। এ প্রকারে দেব- 
প্রদত্ত আহাধ্যাি, দেবতাঁগণের উদ্দেশ্যে অর্পণ না করিয়া নিজে 
গ্রহণ করিলে, তাহাকে তক্কর বলা যায়। শ্রীভগবান গীত! 
বর্ণনকাঁলে অর্জুনকে ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন। 

“ইষ্টান্‌ ভোগান হি বে। দেব! দাস্যান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ 

তৈর্্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভূতে স্তেন এব সঃ।”" 

গীত।। ৩। ১২। 
হে ব্যক্তি দৈবযজ্ঞাদি বিস্মৃত হইয়া আঁপনার জন্য অন্ন 
প্রস্তুত করে এবং আহার করে, সে পাপ ভোজন করে 
 “যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তে। মুচ্যন্তে সর্ব কিছ্ছিষৈঃ 
ভূপ্ততে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকাঁরণাৎ ॥ 
গীতা ৩। ৯৩। 


মধ্যাহু-কৃত্য ৷ ১৭০ 


যোগ । যে দেশে এই প্রকারে দেবোদ্দেস্তটে আহাধ্যার্দি 
উৎসগ্গের ব্যবস্থা নাই, সে দেশে কি শস্যাদি উৎপন্ন হয় না? 

দয়া। তুমি যে এই প্রশ্ন করিবে, তাহা৷ আমি পূর্বেই 
অনুমান করিয়াছি । হয়, কিন্তু অভাব ও অশান্তির মাত্র! 
উত্তরোস্তর বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । অন্য দেশের কথা 
ছাড়িয়া দাও, এইদেশ দিয়া বুঝিয়৷ দেখ। ভারতের পুরাতন, 
ইতিহাসে, অর্থাৎ যখন দেশে উক্ত প্রকার কন্মম-পদ্ধতি পরি- 
চালিত ছিল, তখন কতদিন অনাবৃষ্টি, অতিরৌদ্র, দারুণ 
ছুভিক্ষের কথা শুনিতে ? এখনই ব! কি প্রকার শুন, তাহাই 
একবার চিন্তাকর। 

যোগ। আহাধ্য আপন আপন রুটি অনুসারে হওয়া, 
উচিত নহে কি? 

দয়া । না, কারণ যদিও শরীর পোষণের জন্য আহারের' 
আবশ্যক, তবুও শরীরের ন্যায় মনের সহিতও আহারের: 
অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে । আহারের দ্বারাই শারীরিক শক্তি: 
ও মনের ভাব গঠিত হয় । পুবেবই তোমাকে বলিয়াছি যে, 
জগতের প্রত্যেক বস্তু, এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকা কণার 
মধ্যেও সন্বাদি গুণ সমূহের শক্তির বিকাশ হইতেছে । যে বস্তুর 
মধ্যে যে গুণের প্রবলতা আছে, সেই বস্তু আহার অথবা 
ব্যবহারের ফলে, সেই সেই বস্ত্র গুণান্ুরূপে মনোভাব বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমাদিগের অতিশয় চঞ্চল মনোময়রাজ্য, 
এবং তদুপরিস্থ আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি কামনা করিলে” 
যাহাতে শরীরস্থ স্নাযুগুলি উত্তেজিত না হয় এবং মন সাতিশয়। 
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প্রশান্তভাব ধারণ করে, তদনুরূপ চেষ্টা! করিতে হইবে; এবং 
তাহার জন্যই আহার্যযাদি সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক । 
অধুনা আমাদের দেশে কতকগুলি আহার্্য বিশেষ যত্বের সহিত 
ব্যবহার করা হইতেছে। সেগুলি শারীরিক শক্তির কথক্চি 
সহায়ক হইলেও, মানসিক পবিত্র শক্তিকে চিরদিনের জন্য 
অপহরণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা বিশেষভাবে অনুভব 
করা যাইতেছে যে, সংযমাদি মানসিক শক্তির অভাব প্রযুক্ত 
অত্যাচার ও উচ্ছ জ্খলতার মাত্র! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, শারীরিক 
শক্তি ও স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে । সুতরাং 
আহাধ্যাদি এমন ভাবে নির্ধারিত কর! কর্তব্য যে, যাহার বলে 
শারীরিক ও মানসিক শক্তি অক্ষুগ্রভাবে রক্ষিত হয়। 

শক্তি ও স্বাস্থ্য অধিক হইবে বলিয়া, কেহ কেহ অত্যন্ত 
-রজোগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য আহার করা যুক্তি সঙ্গত মনে করেন। 
তাহারা বলেন, কর্দ্-জীবনে কনম্ম-শক্তি উদ্বোধিত করিতে 
হইলে রাজোগুণ উদ্দীপিত করা আবশ্যক । সেটা অত্যন্ত 
ভ্রান্তিমূলক ধারণ।। কারণ কেবল রজোগুণই চিন্ত-চাঞ্চল্যের 
প্রধান কারণ, এবং রজোগুণ প্রধান চঞ্চলচিত্তেই কাম, ক্রোধ, 
লৌভ, মৌহাদি অশেষবিধ উপদ্রবের আঁবির্ভীব হইয়। কর্ম 
জীবনের মৌলিক শক্তি একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। 
'অধিকন্ত এই প্রকার অবস্থায় সমধিক যত্ব সহকারে রজোগুণা- 
-আঝবক বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! হয়। তাহার কারণ এই যে, 
লমান গুণবিশিষ্টকে আকর্ষণ করা প্রকৃতির নিয়ম। গীতার 
সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্লীভগবাঁন বলিয়াছেন, 
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“কটম্লবণাত্যুঞ্ণ তীক্ষ রক্ষবিদাহিনঃ। 
আহার! রাজসস্যে্ট। হুঃখ শোকাময়প্রদাঁঃ ॥:, 

“যাহা অতি কটু, অতিতিক্ত, অতিঅয্প, অভিলবণাক্ত, 
অতি রুক্ষ এবং অতি বিদাহী ( সর্ষপাদরি ) তাহা ছুঃখ শোক, 
ও রোগপ্রদ আহার, কিন্ত রাজসিকগণের প্রিয় । 

যোগ। আমরা সব্বদা যে সমস্ত আহার্ধ্য ব্যবহার করি, 
তাহার মধ্যে কোনগুলি রাজসিক আহার ?. 

দয়া । যাহ! বলিলাম তাহা ব্যতীত মদ্য, মাংস, মংস্য, 
ডিন্ব, কর্কট, পেয়াজ, লশুন, গাজর, গরম মসল্লা । (দারুচিনি, 
এলাচী, জৈত্রী, জায়ফল, ইত্যাদি ।) . 

যোগ । বড় বড় ডাক্তারের! বলিয়াছেন যে মৎস্য, মাংস, 
ডিন্ব অত্যন্ত শক্তিশালী, পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। তীহারা' 
আরও বলিয়াছেন যে, মৎস্য আহার ত্যাগ করিলে, মস্তিক্ষের 
পুষ্টিসাধংনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ ফস্ফরাসের, 
অভাব হওষায়, মস্তি অত্যন্ত ছুব্বল হইয়া চক্ষুরোগ প্রভৃতি. 
নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির আবির্ভাব করে। বিশেষতঃ 
অনেকের রুচি এমনভাবে গঠিত হইয়াছে যে, মৎস্য ব্যতীত, 
তাহাদের আহারে রুচি হয় না। পিতামহের কাল হইতে 
পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ মৎস্য আহার করিতে করিতে, চাউলের 
স্তায় মতস্তও আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয় ও প্রয়োজনীয় খাস 
হইয়! ফ্রাড়াইয়াছে । এমতাবস্থায় মস্ত আহার পরিতাগ 
করিলে, শক্তি ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে কিনা, তাহাও অত্যন্ত 
সন্দেহের বিষয় । 
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দ্য়া। জীবহত্যা করিয়া সংযম ও পবিত্রতা, নাশক 
রাজমিক আহার সংগ্রহ করা অপেক্ষা! ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। 
মস্তিষ্ষ সতেজ রাখিবার জন্য ফস্ফরাস্‌ অথবা অন্য তেমন 
যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্তই সাত্বিক অর্থাৎ নিরামিষ 
'আহার হইতে সংগ্রহ হইতে পাঁরে » এবং তাহাতে শক্তিও 
স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকা অসম্ভব নহে । তবে যাহারা তোমার 
কথিত মতে রুচির দায়ে পড়িয়াছেন ; তাহারা রোহিত, রাজীব, 
(বৃহৎ মৎস্ত) বোয়াল, শকুল এবং সামাজিক লোক পরম্পরায় 
যাহা নিষিদ্ধ নহে, এমত আইশ বিশিষ্ট মস্ত বাছিয়। বাছিয়া, 
দ্বাদশী, অমাবস্তাদি তিথি এবং রবি, বৃহস্পতিবার প্রভৃতি পর্ব 
দিবস ও মধ্যে মধ্যে আরও ছুই একদিন বাদ দিয়া অল্পপরিমাণে 
আহার করিবেন । যাহ? বৎসরে ছুই চারি দিন ব্যতীত জুটেনা, 
এমন সৌখিন খাদ্য মাংস, কখনই আহার করিবেন না। 
এমন করিতে করিতে আমিষ আহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষ 
আহারে অভ্যাস ও ইচ্ছ জন্মিবে। 

হিন্দুগৃহের বিধবা রমণিগণের শারীরিক শক্তি, স্বাস্থ্য ও 
প্রশান্ত অবস্থা ; এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির অসীম উন্নতি 
সাধক ফল-মূলভোজী তপশ্চারী প্রাচ্য ঝষিগণের ইতিবৃত্ত 
আলোচনা করিলে, আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানবিৎগণের মস্ত, 
মাংস, ভিহ্ব প্রভৃতি ভোজনের পরামর্শ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর 
বলিয়। বোধ হইবে । শুন, আমি তোমাকে ' একটা গল্প 
বলিতেছি। ৰ 
পুরাকালে বিশ্বামিত্র নামক এক ক্ষত্রিয় রাজকুমার মৃগয়! 
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ব্যাপদেশে বন ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, আতিথ্য গ্রহণা- 
ভিলাষে, ূর্্যবংশীয় নরপতিগণের কুলগুরু তাপসশ্রেষ্ঠ . 
বশিষ্ঠের পর্ণকুটারেউপনীত হইলেন। মহামতি বশি্, যথা- 
বিধি সমাদর করিয়া সসৈন্ত রাজকুম'রকে উপবেশন করাইলেন। 
পরে তদীয় আশ্রমে চিরপুজিতা স্ুুরধেন্থু নন্দিনীকে দোহন 
করিয়া, অভিপ্রেত আহাধ্যাদি প্রস্তুত করণোপযোশী প্রটুর 
দুগ্ধ সংগ্রহ করিলেন, এবং চব্য, চোস্য, লেহা, পেয় প্রভৃতি 
নানাবিধ আহাধ্য প্রস্তুত করণান্তর অত্যন্ত সমাদরের সহিত 
সসৈন্ত রাজ অতিথিকে যথাবিহিত সংকার করিলেন। বাঁজ- 
কুমার বিশ্বামিত্র পরম গ্রীতিসহকারে তথায় রাত্রি যাপন করিয়া 
প্রত্যুষে গৃহে গমন কালে, বশিষ্ঠের নিকট সেই নন্দিনীকে 
প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন, আমার আজন্ম আঁচরিত 
কঠোর তপন্তার ফলস্বরূপ এই দ্রেব-গাভীকে আমি নিত্য পুজা 
করি। উহা তোমাকে অর্পণ করিবার উপযুক্ত নহে, এবং 
তুমিও উহাকে প্রতিপালন করিবার যোগ্য নহে। তুমি অতিথি 
গুরুর হ্যাঁ পূজনীয়; সুতরাং অন্ত যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে, 
আমার সাধ্যায়ন্ত হইলে, অকাতরে অর্পণ করিব। ুষ্টবুদ্ধি 
বল-দর্পিত বিশ্বামিত্র কহিলেন, তুমি স্বেচ্ছায় না দিলে, আমি 
বলপূর্ধ্বক গ্রহণ করিব। তুমি আমার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হও্ড। বশিষ্ঠ তাহাতে সন্মত হইলেন। দীর্ঘকাল বল পরীক্ষার 
পরে, বিশ্বামিত্র পরাস্ত হইলেন। তখনে নিজ্পিত রাজকুমার 
ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, . 
“পর্ণ কুটারবাী বশিষ্ঠ ষে প্রকারে অতিথি নৎকার করিলেন, 
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কোন রাজা কি তেমন পারেন! ফল-মূল-ভোজী অথবা 
হবিষ্যাশী, কঙ্কালসার, দীর্ঘকাল তপশ্চারী ব্রাহ্মণের সহিত, 
রাজভোগে পরিপুষ্টদেহ ক্ষত্রিয়-কুমার আমি, বল পরীক্ষায়' 
পরাস্ত হইলাম । তবে রাজার এশবর্য্য, ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের 
গৌরব কি!” আর রাজ্যের প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, তিনি 
সমাহিতচিত্তে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিশেষে তাঁপস 
বিশ্বামিত্র বিশ্ব সংসারে দ্বিতীয় স্থপ্টি-কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান, 
হইয়াছিলেন। পুরাণ ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, তুমি এরূপ 
অনেক আখ্যায়িক৷ দেখিতে পাইবে । তুমি হয়ত বলিবে,__ 
“সে পুরাতন কথা” কিন্তু ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে, যথেচ্ছা- 
ভোঁজী মুনলমানের সহিত, নিরামিষ ভোজী রাঁজপুতগণ, 
 শক্তিসজ্বষে পরাভূত হয়েন নাই । “নর 

যোগ। তবে রাঁজপুতগণ রাজ্যত্রষ্ট হইলেন কেন? 

দয়া । গৃহ বিরোধে, আত্মকলহে: সমবেত শক্তির অভাবে 
এবং কুঈীল বুদ্ধির প্রতিযোগীতায় রাজপুতগণ পরাস্ত হইয়া- 
ছিলেন। চি | 

যোগ । নিরামিষভোজীর মস্তিক্ষের ছুব্বলতা, জোর 
যোগী বুদ্ধিহীনতাঁর কারণ নহে কি? 

দয়া। কখনই নহে, তুমি কি মনে করিবে যে, ফল-ঘূল্‌- 
ভোঁজী অথবা হবিষ্যাশী আধ্য-খবিগণের গভীর গবেষণা এবং 
ভবিষ্দ্দর্শনের সামার্থয ছিল না? তবে আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
সভ্যজাতিগণ কি লইয়া কাহার আদর্শ দেখিয়া আধ্যাত্মিকজ্ঞান 
ও আধিভৌতিকবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন ? 


মধ্যাহ্-কুত্য ॥ ১৮৫ 


এবং লোক-বিস্ময়কর উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতেছেন ? 
যাহ! আধ্য-খধির! চিন্তা করেন নাই, আবিষ্কার করেন নাই, এমন 
কোন আধ্যাত্মিকতর্তটঅথবা আ'ধিভৌতিক বিজ্ঞান অগ্ভাঁপি আঁবি- 
ক্ষার হইয়াছে বলিয়। আমার মনে হয় না। 
যোগ । এখন কি আর সেকাল আছে ? 
দয়া । একেবারে নাই তাহাও নহে। নদী মরিয়া গেলে 
তাহার দাগটাঁও থাঁকে, এবং বর্ষা হইলে সর্ববাশ্ত্রে সেখানেই জল 
বাধে । জড় বিজ্ভাঁন এবং আধ্যাত্মিক তত্ব ও নীতিজ্ঞান চিন্তা 
করিবার মত লোক এখনও ভারতে অভাব হয় নাই তবে-॥। 
আর শারীরিক বল পরীক্ষায় নিরামিষ ভোজী বিহারি ও পঞ্জাবী* 
গণ যে কোন কোন ক্ষেত্রে যুরোপীয়গণের নিকটেও হীন নহে, 
তাহ বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ। 
ষণ্ন্য মাংস উত্তেজক ( 72য.01808 ০0: 1701090106 ) খা ॥ 
হ্তরাং মস্তি ও স্ায়বিক বিধানের (13810. 20010915005 
১8691 ) পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট কর । এই মস্তিক্ষ এবং স্নায়বিক 
বিধানের উপরেই চরিত্র গঠনের যাবতীয় উপায় নির্ভর করিতেছে । 
যে আহার্য্যের দ্বারা এই মস্তিক্ষ ও স্নায়বিক বিধানের উত্তেজনা বা 
উচ্ছ লতা উপস্থিত করে, তাহা! যে অপকারা খাগ্ধ নহে, এ 
কথা তুন্সি কেমন করিয়া বলিবে? আমি এ সমন্ধে তোমাকে 
অগ্য কিছু বলিবার পুর্ব্ষে একটা মাত্র পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের 
অভিমত প্রকাশ করিব । | 
+18198%8 10190108 005 00018092056 20:0870)69 0105 10701917- 
316098১ 1)91993 1)010912 19911608100, 29001768 5 2০০- 
৮. ১৩ 


১৬ শতি-সঞ্চয়। 
9299. আ0০]10 5০0. 11955 7007 017110790 1১908109 [07016 
82759150৮, 059079150109, 7909, 1959099001, 1596105 
8000 179,900] 00019 10:9 1998868 ০? ৩ 21111550215 
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61090 00015 18700101119 ? 10915 60. 019100 10076 01) 
৪, 9০০7915 019৮ 
(16009980209. ০19], ) 
“আমিষ ভোজনের দ্বারা ননের সদৃস্তি সমূহ মলিন হইয়৷ 
অসদৃবৃত্তি সকল উদ্দীপিত হয় ; কিন্তু মানব-চরিত্রের সম্পূর্ণত৷ 
সাধন করিতে ইহার বিপরীত করা আবশ্যক । যদি ভুমি 
তোমার সন্তানগণকে অধিকতর অশান্ত, কলহপ্রিয়, ক্রুর, প্রাতি- 
হিংসাপরায়ণ, পরদ্ধেষী, ঘ্বণাহ ও হিংঅজন্ক সদৃশ করিতে চাও, 
তবে তাহাদিগকে অধিক মাংস ভোজন করাও ॥ কিন্তু যদি 
তাহাদিগকে নিরীহ করিতে চাহ, তবে তাহাদিগকে অধিক 
নিরামিষ ভোজন করাও ।+ 
"বিশেষ কথা এই যে, ভারতের ধর্ম্নরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যাত্ম- 
বাদের জগৎ-গুরু প্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কেহই 
_জীবহিংস। বা আমিষভোজন সমর্থন করেন নাই। : তাহারা 
সকলেই অহিংস! ও নিরামিষভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন”। আমি 
: বুরিতে পারিনা যে, তোমরা কোন আদর্শের সিরা কি 
_জীবহিংস। অন্যায় বোধ কর না। 
ূ যোগ । বুঝিলাম আমরা ভ্রান্ত ॥, বন জগ 
_সাথকের পক্ষে কি. প্রকার আহার নির্দেশ করিয়াছেন: ) 


' মধ্যাহ্ৃ-কৃত্য । ২৮৭ 


দয়! ॥ তাহা পূর্বে বলিয়াছি, এখন আার বিস্তারিত বলিবার 
আবশ্যক নাই। সার কথা এই ঘে, শাস্ত্র স্থপথ্য ও সান্বিক 
মাহার গ্রহণ কগ্দিতে পরামর্শ দিয়াছেন; এবং তামদসিক ও 
রাজসিক আহাধ্য পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । মনে রাখিও ১ 
পন্রিবিধং নরকন্তেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 
॥ কামঃ ক্রোধস্তথে লোভভ্তম্মাদেতভ্রয়ং ত্যজেত ॥৮% 
গীতা-.১৬২১ 
“কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটা, আত্মনাশক নরকের 
দ্বার। এই হেতু ষত্রপূর্ববক এ তিনটা পরিত্যাগ করিবে |? 
ব্রহ্মচর্য্যের অত্যন্ত বিরোধী, শত্রুর ন্যায় এই কাম, ক্রোধ, 
রজোগুণ হইতে উত্পন্ন হয়। 
“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্তবঃ 
মহাশনে। মহাপাপা! বিদ্ধেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥” 
। গীতা--৩1৩৭ 
সুতরাং রাজন আহার পুর্বে বাহ! বলিয়াছি, তাহা ব্যতীত 
যদি আরও কিছুকে রজৌগুণ বৃদ্ধিকর উত্তেজক বলিয়! মনে কর, 
সে সমস্ত খাগ্ভ: এবং নীচজন-প্রিয় তামীদিক আহার বত্রসহকারে 
ত্যাগ করিবে। 
”.. “্যাত ষামং গতরসং পৃতিপর়্যুষিতঞ্চ যত 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোগ্জিনং তামসপ্রিকরম্‌ ॥৮ 
ৃ _. শীতা--১৭১ 
“যাহা প্রস্তুত হুইবার পরে এক প্রহর অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ 
শীতল, নীরস, ছুর্গর্ধ, দিনাস্তরে যাহা পাঁক কর! হইয়াছে, অন্যের 


শক্তি-সঞ্চয়। 


_ ভূক্তাবশি$, এবং অভক্ষ্য, এই সমস্ত আহাধ্য তামসিকগণের 
প্রিয় ॥ 
“আতুং সত্ব বলারোগ্য সৃথপ্রীতি বিবদ্ধনাঃ 
বন্ত। স্নিগ্ধ! স্থির! দ্যা আহার! সাত্বিক প্রিয়াঃ |” 
গীতা-_-১৭।০ 
“আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও শ্রীতি, এই 
সকলের বৃদ্ধিকর, রস সংযুক্ত, স্রেহযুক্ত, সারাংশ দ্বারা দীর্ঘকাল 
স্থায়ী ও দৃষ্টিমাত্রেই হৃদরঙ্গম হয়, এতাদৃশ আহার সান্ধিকদিগের 
প্রিয় | 
“সৈন্ধবং কদলীধাত্রী পনসাত্র হরিতকী 
গোক্ষীরং গে স্বতঞৈব ধান্ট) মুদগ তিলা যবাঃ ।» 
*সৈন্ধব, কলা, আমলকী, কাঠাল, আত্ম, হরিতকী, গোদুদ্ধ, 
 €গোদ্থৃত, ধান্, মুগ, তিল, যব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সান্তিক আহার । 
ব্রহ্মচারী যত্বপুর্ববক নিয়ন্ত্রিত হইয়া! শরীরের বলাবল এবং 
দেশ ও কালের অবস্থানুসারে বিবেচনাপূুর্নবক এই সমস্ত সন্ধগুণ 
শিট দ্রব্য ভোজন করিবেন। ব্রক্ষচারী সততই মনে রাখিবেন 
'যে, শরীর ও মনোবুত্তি গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান পবিত্র আহার । 





অভ্লাদস্ণ অন্যান £ 
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নিত্য-ক্রিয়ার তৃতীয় স্তর । 


২১ খাপ 


সায়াহু-কত্য। 
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দয়ানন্দ কহিলেন,__জীবনের তৃতীয়ভাগে যে বানপ্রস্থা শ্রম 
অবলম্বন করিতে হয়, দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ 
সাধ্াহুকালের কর্তব্য মধ্যে উহার ভাব প্রস্ফুটিত করিতে হইবে । 
মধ্যাহ্ব আহারের পর কিছুকাল বিশ্রাম করিলেই সায়াহু-কুত্যের 
সময় উপস্থিত হয়। এই জীবনে কর্ম্্শক্তিকে পুর্ণতররূপে 
করিতে হইবে। এ যাব তোমাকে যে কয়েকটী কর্ম. 
সংজ্ঞা বিবৃতি করিয়াছি, মানব জীবনের যাবতীয় কর্তব্য প্রত্যক্ষ বা. 
অপ্রত্যক্ষরূপে উহার মধ্যে নিহিত থাকিলেও কাল দেশ পাত্রের 
অবস্থাভেদে এ কর্তব্য সমুহ বিভিন্ন কার ধারণ করিয়া থাকে.। অর্থাৎ 
পাশ্চাত্যদেশবাসী একজ ন খুষ্টধণ্্নাবলম্বী যে প্রকারে আপন কর্তব্য 
নির্ধারণ করিয়, লইতে পারেন, অস্মরন্দেশবাসী আর্ধ্যধণ্্মাবলক্ধীর 
পক্ষে কর্ম্ম-পদ্ধতি তাহ! অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক । সেও দূরের কথা, . 
পুরাকালে এইদেশে যে প্রকার কর্্ন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, 


১৯০ শক্তি-সঞ্চয় । 


নানাকারণে দেশের এবং সমাজের নানাবিধ পরিবর্তন হওয়ায়, 
ভারতবাসী আর্ধযজাতির সেই কর্ম প্রণালী ও কিছু কিছু যে পরি- 
বন্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কি সেকালে 
কি একালে, কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, দেশকাল পাত্র নির্ণিন- 
শেষে সকলেরই লক্ষ্য এক মনুষ্যত্ব শক্তির বিকাশ করা । তবে 
আমরা হয়ত সব সময়ে তাহ৷ প্রত্যক্ষরূপে বুঝিতে সক্ষম হই না। 
কৃ+তব্য করিয়া কর্তব্য শব্দ নিম্পাদিত হইয়াছে । অর্থ-_যাহ। 

করণীয়; অর্থাৎ আপনার উন্নতির জন্য যে কম্মগুলি করিতে হয় 
তাহাই কর্তব্য । তবে ছুই সহস্র বর পুর্বে কার্তিক মাসে 
সুধ্য বিুব রেখার যতটুকু দক্ষিণ হইতে উদয় হুইত, এখন তাহা! 
অপেক্ষা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে ; এবং সৃষ্যের গতি- 
বিধির ন্যায় জগতের সমস্ত ব্যাপারই অল্লাধিক পরিবর্তন হইয়াছে। 
স্থতরাং এই প্রকার পরিবর্তনশীল জগতে পুরাকালে প্রণীত 
শান্্রের মন্ানুসারে কম্ম-পদ্ধতি নির্দেশ কর সহজ-সাধ্য না 
হইলেও কন্মের একটী সার্বজনীন ব৷ সার্ববসাময়িক অবস্থা 
আছে ।-- 

“শ্বাধ্যায় নিত্যযুক্তঃস্তাদান্তে! মৈত্রঃ সমাহিতঃ 

দাতা নিত্যমনাদাত। সর্ধভৃতানুকম্পকঃ।” 

“নিত্যই বেদাধ্যয়নে রত থাকিবে, শীতাতপাদি ছন্দ সহনশীল 
হইবে, (অর্থাৎ স্বাভাবিক স্থুখ ছুঃখাদি সহা করিতে শিক্ষা করিবে) 
পরোপকারী, সংযতমনা, শততদাতা, প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত এবং 
সর্ববভৃতে দয়াশীল হইবে । 1; |] ূ্‌ 

এই কথাগুলির সারভাগ-এই যে, মানুষ যাহাতে আমিহের 
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সীমাবদ্ধ ভাবগুলি বিস্মৃত হইয়া আপনাকে এক অনন্ত-_অখণ্ড 
সস্তার ন্যায় ঈ্রাড় করাইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে । 
প্রবলতর পরোপকার প্রবৃত্তি উহার একটা স্তরগম পন্থা | শান্স 
বলিয়াছেন 3 
“পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে | 

_ যাহ পুণ্য তাহাই কর্তব্য-_-করণীয়, তাহাই মনুষ্যত্ব শক্তির 
বিকাশক, তাহাই মানবের অনন্ত উন্নতি সাধক। পরোপকার এই 
কথাটা যেমন পৃণ্যজনক অর্থাৎ উন্নতি সাধক; তেমনি সার্বজনীন 
এবং অন্বসাময়িক পন্থা । তুমি হয়ত, বলিবে যে অনেকেই 
অল্লাধিক পরিমাণে পরোপকার করিয়া থাকেন; সুতরাং অনেকেই 
ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হইতেছেন ; ইহা প্রকৃতির নিয়ম । সুতরাং 
আর বিশেষ চেষ্ট! করিবে কেন ? কথাটা সত্য । কিন্তু একটা 
বিষয় বিবেচ্য এই যে, তোমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাইয়াছ দেবতা, 
মানুষ এবং দৈত্য ঝ। রাক্ষস, এই তিন শ্রেণীর কন্ম-জীবনেই 
পৃথিবী জুড়িয়! কাজ করিতেছে । তুমি সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক 
সমাজেই এ তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাইবে ; তবে দেব- 
প্রকৃতির লোক সংখ্যা! অত্যন্ত কম। কারণ ধাহারা আপনাকে 
বিস্মৃত হইয়! ন্সন্তের উপকারের জন্য আত্মোৎুসর্গ করিয়াছেন, 
পরোপকার ধাঁহার সাময়িক কাধ্য নহে_ম্বভাব, কিন্তু বিনিময়ে 
কিছু চাহিবার নাই, তিনি দেব-প্রকৃতির লোক । যে দেশে এই 
প্রকার ছুই শত লোক আছেন, সেই দেশ একদিন পুথিবীর 
সর্বেবাচ্চসিংহাসন অধিকারের উপযোগী হইবে ॥ অন্ত বীহার৷ 
উপকারের প্রত্যাশা করেন, এবং আপনার স্বার্থ বাল রাখিয়া 
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অবকাশ মতে অন্যের উপকার করেন, তাহারাই মনুষ্য 
প্রক্তি ; এবং যাহারা অন্যের অপকারের জন্যই চেষ্টিত, 
তাহারাই দৈত্য বা রাক্ষস প্রকৃতি। তুমি হয়ত সংসারে 
মনুষ্য প্রকৃতির পরোপকারী অধিক সংখ্যক দেখিবে। কিন্তু 
তাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও মানবোচিত চরিত্রের পুর্ণতর 
প্রন্ফুটনে সমর্থ হন নাই । আর দৈত্য-চরিত্রেরত কথাই নাই। 
সমাজে তাহার সংখা। যতই কম হয় ততই মঙ্গল। সেযাই হক, 
জ্ঞানের ফল স্বরূপে অত্যুন্নত চরিত্র % প্রম্ফুট করাই মানব 
জীবনের লক্ষ্য স্থল । 

যদিও মানবের চরম লক্ষ্যস্থল প্রেম ও ভক্তিপুর্ণ সাধনশীল 
অত্যুন্নত চরিত্র প্রন্ফুট কর । কিন্তু ভ্রান্ত মানব সাধারণতঃ তাহ। 
বুঝে না, তা নাই বুঝুক, তবুও স্বভাব-শক্তির প্রভাবে মানব- 
হৃদয়ের অন্তঃস্তলে লুক্কাইতভাবে ভক্তির_-প্রেমেরভাব আপনা- 
আপনি ফুটিয়। উঠিতে চাহে । তাই আমর! দেখিতে পাই যে, 
মানব-হৃদ্য়ে ভালবাসা এবং ভালবাসার পাত্রের (জনের) মনস্তুপ্তি 
লাধন করিবার প্রবৃত্তি যত প্রবল, তত আর কোনটী নহে। কিন্তু 
তত্বজ্ঞানহীন মায়ামুগ্ধ জীব, ভক্তিরধন ভগবানকে জানেনা 
বুঝেনা; তাই সে যাহাকে তাহাকে ভাল বাসিয়া, তাহার জন্য 
আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, সাধনশীল মানবজীবনের চরম ফ্রুল 
ভূমানন্দের বিনিময়ে অকিঞ্চিতকর আনন্দ_-অকিঞ্চিৎকর সুখ. 
অনুসন্ধান করে । 





*  প্রেম-ভক্তিপূর্ণ সাধনশীল চরিব্রকেই অতুযুন্নত চরিত্র বল! যায়। 
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স্থখের অনুসন্ধিৎসায় মানব. সারাটা জীবনকে পুথিবীর 
একপ্রীন্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাইতে থাকে ; কত প্রকারে 
স্থখকে আয়ত্ব করিতে চাহে ; কিন্তু কিছুতেই ফললাভে সমর্থ হয় 
না। অনন্ত অভাব তাহাকে চিরদিন ঘিরিয়া বসিয়৷ থাকে। 
এইপ্রকার স্তখানুসন্ধিৎসায় ব্যাগ্র হই: মানব সারাটা জীবন 
তরিয়া ষে কন্ম্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাহার মধ্য হইতে সগকর্ষ্ম- 
গুলির কলন্বরূপে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে একটু একটু করিয়া 
জ্ঞান প্রন্ফুট হইতে থাকে । পরিশেষে জ্ঞানের চরমফলে 
আমিত্বের ক্ষুদ্র সীমা-বন্ধনটুকু ছিন্ন করিয়া তাহাকে এক জগদ্বিস্তূত 
অনন্ত--অসীম আনন্দময় সন্তাবিশিষ্ট করিয়া তুলে ; এবং তখনই 
মানব প্রেমময় ভগবানের ভক্তি-মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হয় 
--এবং তখনই মানব প্রকুত স্থখ-শান্তি ও ভূমানন্ৰ অনুভব 
করিতে থাকে । 

যে প্রকারেই হ*ক--যতদিনেই হ'ক ; এক জীবনে না হক 
জীবনান্তরেই হ”ক, কণ্মম-জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হইলে, তত্ব- 
জ্ঞানের উদয় হয় না ; এবং তত্তজ্ঞান লাভ না হইলে, মানবের 
চিরবাঞ্নীয় ভালবাসার অখণ্ড স্থখ বা ভূমানন্দ লাভের সম্ভব 
নাই । মানব ষাহাতে এক জীবনেই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভে সমর্থ 
হয়, মুহ। মনন্ী আধ্যঞ্থষিগণ জীবনব্যাপী কন্ম-পদ্ধতি সমূহকে 
কর্তব্য বলিয়! বিধিবদ্ধ করতঃ তাহারই. উপার নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহারা দেখাইয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে স্থার্থত্চাগ ও 
আত্মোসর্গই মানব জীবনের প্রকৃত উন্নতির পথ | ছুঃখ অর্থ 
কি? অভাব। অভাবের পুরণ হুইলে দুঃখ থাকে না। স্বার্থ 
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চিন্তার দ্বারা আমর. প্রতিনিয়ত এই অভাবকে বিদুরিত করিতে 
চেষ্টা করিতেছি। সংস্কৃত প্রবৃত্তি শব্দটা তাহার গ্ভোতক। প্রবৃত্তি 
অর্থ এই যে, সংসারের চতুর্দিক হইতে স্তবখ-স্বাচ্ছন্দ্য আকর্ষণ 
করিয়া আমি বা আমাররূপ কেন্দ্রে আনয়ন করিতে চেষ্টা 
করা । কিন্তু এই আমিরূপ কেন্দ্রটা অতি ক্ষুদ্র, এবং অত্যন্ত 
কণ্টক বেগ্তিত। এখানে কোনও কিছু আনয়ন করিতে হুইলে, 
জগত্রাজ্যের স্্টি-কৌশলে তাহা এত অধিক প্রতিহত হইতে 
থাকে যেভাঙ্গিয়। দুই এক টুকরা মাত্র কেন্দ্র ভূমিতে পৌছাইতে 
পারে । আর বড় একটা কিছু দৈবগতিকে আসিয়া পড়িলেও 
এঁ ক্ষুত্র পাত্রটাতে ধরিতে পারে না । স্থতরাং “ছুঃখাঁদনন্তরং 
দুঃখং» অর্থাৎ স্বার্থ-সাধন-কামির আশাটী প্রতিহত হইলে, 
ছুঃখটী জ্বলন্ত অগ্রিমুস্তির ন্যায় লেলীহান জিহ্বার দ্বার! হৃদরকে 
পোড়াইয়া ক্ষার করিতে থাকে । তাহার আর স্ুখ কোথায়? 
কিসে ? অতএব প্রকৃতই স্থখ অনুসন্ধান করিলে, স্বার্থ অর্থাৎ 


নিজের জন্য, এই কথাটা ত্যাগ করিয়া! “আমাকে” জগৎ ভরিয়া 
ছড়াইয়৷ ফেলিতে হইবে। 
সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎুসর্গ সুখের একমাত্র পন্থা! । যখন তুমি 


আপনাকে একটু একটু করিয়া পরের জন্য উৎসর্গ করিতে শিক্ষা 
করিবে । এবং সেই শিক্ষা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন 
(তোমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়৷ উঠিবে । তুমি দেখিবে,জগতের প্রত্যেক 
.পরমীণুত বিশ্বব্যাপী বিঞু্র প্রতীক স্বরূপ । পরমাণুর ন্যায় তুমি 
নিজে সেই জগতরাজ্যের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ॥ সুতরাং তখন 
তোমার আর নিজের বলিয়া! চাহিবার পাইবার কিছুই থাকিবে ন। 
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তখন জগতের এক প্রান্তে কোন আঘাত লাগিলে, সে আঘাতে 
তুমিও॥বাজিয়া উঠিবে। যখন মানব এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিবে, তখন সে কহিবে ;-- 

| 'আমিত জগতে বৈসি, জগৎ আমাতে 1” 

“আমিই মস্ত জগৎ বিস্তৃত, অথবা সমস্ত জগৎ আমাতেই 
পধ্যবসিত।” তখন তাহার আর বস্তু বিশেষ নিজের জন্য আয়ন্ত 
করিতে ইচ্ছ। থাকিবে কেন £ ইহাই কন্মের চরম ফল, ইহাই 
জ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত । কন্মের এই চরমফল প্রাপ্তির জন্য 
মহর্ষিরা যে উপায়গুলি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আঁশ্রম- 
ধশ্মের তৃতীয় অবস্থ। বানপ্রস্থ । দৈনন্দিন কম্্-ভীবনের তৃতীয়- 
স্তরে সায়াহ্ু-কৃত্যে তাহারই ভাবগুলি প্রস্ফুট করিতে হইবে । 
নিবৃত্তি উহার ছ্যোতক, অর্থাৎ ষে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা পরার্থে প্রযুক্ত 
হইয়া আনন্দবোধ করে। 

নিবৃত্তিরূপ পরোপকার প্রবৃত্তির গ্রবলতায় স্দার্থত্যাগ ও আত্মোৎ- 
সর্গ যেমন স্থন্দররূপে শিক্ষাকরা যায়,এমন আর কিছুতে হয় না। 
সন্ধ্যা, পুজা, জপ,তপ প্রভৃতির দ্বারা চিন্তের যে নিম্ীল ও উন্নত- 
ভাব গঠিত হয় ১ পরোপকাররূপ কর্মক্ষেত্রে তাহা প্রস্ফুটরূপে 
প্রতিফলিত হুইয়। বহিরিক্দ্রিয়গণকেও সেইভাবে অভ্যস্ত করিয়! 
তুলে বখন মানব হৃদয়ে দয়া নামক প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন 
হয় ; তখন সে আপনাকে ভুলিয়া, আপনার সমস্ত সতত অস্তের 
হিত-সাধনে উৎসর্গ করে। আপনার সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীত্স৮ মান 
অপমান সমস্তই তাহার হৃদয় হইতে দুরে পলায়ন করিরা তাহাকে 
এক পবিত্রতম আনন্দময় দেবভাবাপন্ন করিয়। তুলে । তখন 
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সেই দেব-চরিত্র-মানব, এমনকি আপন হৃদয়ের শোণিতরাশি 
পধ্যন্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া পরের জন্য অর্পণ করিতে পারেন। 
নিজের জন্য কিছুই চাহেন না। চাহিবেন কেন? তিনি 
আপনার সমস্ত সত্ত/ পরার্থে উৎসর্গ করিয়া আত্মবিস্বৃত 
হইয়াছেন। যদি সংসারে কিছুতে কখনও স্থথ অনুভব করা 
বায়, তবে সে এই আত্মবিস্মৃতি । আমর! পুত্রকে স্মেহ করিয়া, 
পিতাকে ভক্তি করিয়া, সহোদরকে ভালবাসিয়! এবং স্ত্রীর সহিত 
প্রণয়-নিবদ্ধ হইয়া তখনই স্থখ অনুভব করিতে পারি, য্খন 
আপনাকে ভুলিয়৷ তাহাদিগকে চিন্তা করিতে পারি ; এবং 'আহারে 
বিহারে, শয়নে-স্বপনে সর্বত্রই তাহাদিগের স্থখ অনুসন্ধান 
করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে ও সংসারের একটী গন্তী অর্থাৎ 
সীমা অঙ্কিত রহিয়াছে, তাই আমাদের সেই সুখ প্রতিহত হয়, 
এবং ক্ষণিক বলিয়া বোধ হয়। 

যখন জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি অন্তঃক্রিয়া ও প্রতি- 
মৃত্যাদ্দির পুজা ও পরোপকার প্রভৃতি বাহিরের কাধ্যসমূহের : 
ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা অভ্যন্তরের মাঁয়া মোহ প্রভৃতি অবিদ্ভাজনিত 
আবরণগুলি অপসারিত হইয়া কুটস্থ চৈতন্রূপী জ্ঞান-দেবতার 
বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে ১ তখন ত্ত্রী-পুক্র ভগ্লী-জরাতা প্রভৃতি 
সংসারের ক্ষুদ্রসীম! অতিক্রম করিয়। বিশ্ব সংসারের জীবমাচ্ত্রই 
তাহার মিত্র বা আত্মীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়; এবং তিনি 
তাহাদিগের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া আত্ম- 
বিস্ৃত হইয়া অনন্ত-_-অসীম অখণ্ড আনন্দ উপভোগ করিতে 
সমর্থ হন। | 
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মানবের কর্ম্ম-জীবনের এই চরমোন্নতির জন্য দৈনন্দিন 
কর্মজীবনের তৃতীয়ভাগে যে শাস্ত্রসমূহে ( বেদান্তাদি অথব! 
ভক্তিগ্রন্থ ভাগবতাদি ) আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডতীকে অতিক্রম 
করিয়া আপনাকে অনন্ত--অসীম অখগুরূপে চিন্তা “করিতে উপ- 
দেশ দিয়াছেন, অথব বিশবব্রহ্ধাগুব্যাঁপী সচ্চিবানন্দ-বিগ্রহের চরণ 
তলে আপনাকে অবাধে ঢালিয়৷ দিয়া আত্মসত্ত! বিস্মৃত হইতে 
উপদেশ দিয়াছেন, সেই সৎ-শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবে; এবং 
শীতাতপ,বর্ষণবারি উপেক্ষা করিয়া প্রথমে প্রতিবেশী, পরে নগর- 
বাসী, পরে দেশবাসী, পরে বিশ্ববাসী জীবসমূহকে মিত্র বিবেচনা . 
করিয়া তাহাদিগের হিতাহিত চিন্তায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 
উৎসর্গ করিতে প্রয়াস পাইবে । তাহাদিগের নিকট প্রতিদান 
স্বরূপ কিছুই চাহিবে না। ইহাই কন্ম-জীবনের তৃতীয় অবস্থা 
বানপ্রস্থ এবং সায়াহু-কৃত্য। ও 
পরোপকার করিবে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে কিছুই চাহিবে না। 
মনে করিবে না ষে, কাহারও জন্য কিছু করিয়! তাহার অভাব 
উন্মোচন কর! হইয়াছে ; অতএব সে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করুক | বরং মনে করিবে যে, সে অভাব সম্পন্ন হইয়৷ তোমার 
চরিত্র প্রন্ফুটনের সহায়তা করিয়াছে; সুতরাং সে অত্যন্ত 
আত্ীয়। এ সংসারে অসংখ্য অভাবগ্রস্থ বিষ্ভমান রহিয়াছে, 
এবং তাহাদের জন্য অসংখ্য দাতাও মুক্ত হস্তে অপেক্ষা করিতে- 
ছেন। তোমার সাহায্য না পাইলেই যে কেহ মরিয়া যাইবে, 
এমন নহে। যদি প্রকৃতি তাহার আবশ্যক বোধ করেন, অর্থাৎ 
তাহার বীচিয়। থাকাই বিধান থাকে, তবে কেহ না কেহ তাহাকে 
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সাহায্য করিবে। কিন্তু ভগবান তোমার সাধনার ফলম্বরূপে 
তোমাকে উন্নত করিবার জন্য যে সুযোগটা অর্পণ করিয়াছিলেন, 
তুমি অহঙ্কারে অবশ হইয়! তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আপনাকে 
অনন্ত অবনতির দিকে চালাইতে প্রস্তুত হইও না। 

ইহাই জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়, এবং গীতোক্ত তৃতীয় 
অধ্যায়ের “যন্ঞার্থাও কণ্মনোহন্যত্র” ইত্যাদি নবম শ্লোকের শিক্ষা । 
শ্রীধরসামীর টাকায় বর্ণিত “বিষণ শ্রীত্যর্থ মুক্তদঙ্গঃ কম্মং 
সম্যগাচর” প্রভৃতির মশ্ঘ । ইচাই গীতোক্ত নিক্ষাম কম্ম, ইহাই 
মানবের মুখ্যধন্ম । 

এই নিষ্ষাম কম্মের-_-এই মুখ্য ধন্নের সাধনায় শিদ্ধিলাভ 
করিতে পারিলে, চির-স্থখ-শান্তির আবাস ভূমি সন্ন্যাস আশ্রমের 
অধিকার জন্মে; এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্য প্রেম-ভক্তির 
উৎস আসিয়া মানবকে চিদানন্দ ভাব-সমুদ্রের চিরানন্দ লহরা 
মালায় নাচিবার উপযোগী করিয়। তুলে । 
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দয়ানন্দ। মানবজীবনের চরম উন্নতি জ্ঞান-কম্মের সমন্বয়ে 
প্রগাঢ়তর ভক্তিভাব প্রন্ফুট কর! । চত্র্থাশ্রম অর্থাৎ সম্যাস 
জীবনেই তাহার বিকাশ হওয়া সম্ভব । ফলকথা এই যে, পুর্ব 
পুর্ব তিনটা আশ্রমের আচরিত কর্মের ফলপ্রসু ক্ষেত্র সন্গ্যাসা শ্রম 
বা সন্ন্যাস অবস্থা । এখানেই সমস্ত জীবনব্যাপী সতকর্ধ 
সমূহের ফলরাশী প্রন্ফুট হইতে থাকে । দৈনন্দিন কর্ম্ম-জীবনের 
চতুর্থ ভাগ সান্ধ্য-কৃত্যে তাহার ভাবগুলি প্রন্ফুট করিতে চেষ্টা 
করিবে । 

যোগ । সন্ধ্যাকালের কর্তব্য কর্্মকি কি? 

দয়া । সন্ধ্যাকালে প্রথম কর্তব্য উপাসনা । পরে ষাহার! 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীমুরত্যাদির পুজ! করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহারা এ শ্রীমুন্তি বিগ্রহের সানধ্য-আরত্রিকাদি * গুরূপিষ্ট 


্ আরতি। 


২০৬. শক্তি-সঞ্চয়। 


প্রণালী মতে সম্পাদন করিয়! বিগ্রহ সমক্ষে,-আর যাহার সে 
স্বযোগ পান নাই,তাহারা ধ্যানময় মুর্তি সমক্ষে আত্তোন্নতির জন্য 
প্রার্থনা বাক্য পাঠ করিবেন। পরে প্রার্থনাসূচক অথব। আপন 
আপন উন্নতির অবস্থা বুঝিয়! ভক্তিভাবছ্যোতক কার্তনাদি 
করিবেন কিম্বা কেবলমাত্র “নাম কীর্তন” করিবেন । কিছুক্ষণ 
ধরিয়া নাম কীর্তন করিতে করিতে তাহার হৃদয় ভক্তিভাবে 
ভরিয়৷ উঠিবে। তিনি আপনাকে ভুলিগা বিশ্বকে ভুলিরা বিশ্বে- 
শ্বরের রূপ দর্শনে, গুণ কীর্ভনে আত্মহার! হইয়। বাইবেন। কিছু- 
দিন এই প্রকারে প্রাত্যহিক কর্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন 
করিতে পারিলে, তাহার পরম পবিত্র হৃদয় মধ্যে এক অভিনব 
স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। দে রাজ্যের রাজা রাঁজরাজেশ্বর 
শ্রীভগবান, তাহার হৃদয়মধ্যস্থ শুভ্র-সরসিজ-সিংহাসনে নিত্য- 
নিয়ত বিরাজিত রহিয়া নিত্য নব-বিকশিত-_নব গ্রফুল্লিত চির 
মাধুধ্যময় রূপরাশিতে হৃদয় আলোকিত করিয়। তুলিবেন। সহত্্র 
সহস্র স্থধাকরের িপ্ধ জ্যোৎন্স।-বিনিন্দিত তদীয় চরণ নখাগ্র 
হইতে মন্দীকিনীর পবিত্র প্রবাহের ন্যায় বিগলিত প্রেম-ধারায় 
সাধককে নিমভ্জিত করিয়া ফেলিবে। তখন তাহার প্রাণে 
ভক্তির বস্তা, ৫প্রমের প্রবাহ উছলিয়। উঠিবে ; আর সদাশিবের 
শ্টায় সানন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়। আপন! ভুলিয়া বিশ্ব ভুলিরা বিশ্বে- 
শ্বরের গুণানুকীর্তনে শাত্মহারা হইবেন। তখন চর স্থাবর-জঙ্গম 
জলাত্বাক, বিশ্বব্রঙ্মাণ্ড বিশ্বনাথের পবিত্র প্রতিমারন্তায় মনো: 
মুগ্ধকর রমণীয় মুর্তি পরিগ্রহ করিয়। সাধকের নয়ন সমক্ষে 
প্রতিভাত হইবে । তখন সেই পরম সৌভাগ্যবান,__- 


সান্ধ্য-কৃত্য। ২০১ 
“যাহা যাহা আখিস্ফুরে তাহ। কষ দেখে ।» 
এবং করপুটে বলিতে থাকেন, 


গাব! পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বা |” 
গীতা--১১।১০ 


“পৃথিবী, অস্তরাক্ষ এবং দিক সকল একমাত্র তোমার দ্বার! 

পরিপুর্ণ ॥ 
তখন সাধকের প্রাণ--ভক্তের প্রাণ ভাবে ভরিয়। যায়, প্রেমে 

গলিয়। যায়, দাস্তাতায় বৃত্তিসমূহ ও ইন্দ্রিয়গণ সতঃস্ফুরিত হইয়। 
তুণাদপি নীচতার দ্বারা আপনাকে ভগবানের চরণতলে ঢালিয়া 
দিয়া কোটা কোটা প্রণাম করিয়াও পরিতৃপ্তি বোধ করিচ্চে 
পারেন না । তাই ভক্ত ভাব-বিহ্বল-চিন্তে বলিতে থাকেন,-- 

“ত্রমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণস্তমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌ 

বেভ্তাসি বেগ্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বরা ততং বিশ্বমনন্তরূপং ॥ 

বায়ুমোহ্গ্রিব্ক্রণঃ শশাঙ্ক: প্রজা পতিস্তং প্রপিতামহশ্চঃ 

নমঃ নমোস্তেহস্ত সহশ্রকত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমন্তে ॥ 

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ততে সব্বতঃ এব সর্ব: 


অনন্তবীর্ধ্যামিত বিক্রমস্তং সর্বং সম্প্পোহসি ততোহসি সর্ব ॥ 
গীতা-- ১১৯1৩৮--৪ ৮ 


ভক্ত ভক্তিরধন ভগবানের সেবা ব্যতীত আর কিছুতে 
প্রীন্টি অনুভব করিতে পারেন না ! তাই তিনি বিশ্বযুর্তি শ্রীভগ- 
বানের প্রীত্যর্থ বিশ্বসেবায় আত্মনিয়োগ করত আনন্দে আত্ম- 
হারা হইয়। ছুটা বাহু তুলিয়া প্রেমে গলিযা হরি বলিয়!, নাচিয়! 
বেড়ান ॥ তখন তাহার রসনা,রসিকশেখর রাসবিহারীর লীলাকীর্তনে 
শতমুক্তি পরিগ্রহ করিয্৷! নৃত্য করিতে থাকে । তখন আনন্দময় 


২০২: শক্তি-সঞ্চয় | 


হলাদিনী শক্তি যেন জীবন্ত মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার আননে, 
নয়নে, এমন কি প্রতি লোমকুপেও প্রস্ফুটিত হইতে থাকে । 

বল ষোগজীবন, সেই অবিরাম আনন্দ উত্স উত্তরণ করিয়া! 
দুপ্কখের ক্ষীণ-কৃষ্ণমু্তি সে হৃদয়ে আবির্ভাব হইতে পারিবে কেন ! 
সেথা যে আনন্দরাজ্যের অধীশ্বর রাজরাজেশ্বর চিদানন্দ ভাব- 
বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত। আর সেই শক্তির অধীশ্বর সর্বৰ- 
শক্তিমান শ্ীভগবান ধাহার হৃদয়ে বিরাজ্িত, তাহার আর কোন 
শক্তির অভাব আছে? তাহার শক্তি প্রভাবে প্রভাকর পরাভূত 
হয়, সমুদ্র বিশুক্ষ হয়, গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হয়, জড় চৈতন্যলাভে 
সমর্থ হয়। আর তাহার ইচ্ছায় ভক্তবসল ভগবান জীবন্তমুস্তি 
শরিগ্রাহ করিয়া দেশের-দশের দুর্দশা মোচনের জন্য কর 
প্রসারণ করিয়া কাতরগণের অশ্রুধারা মুছাইয়া দেন। যখন 
ভারতে এই প্রকার সাধকগণ বিরাজ করিতেন, তখন তীহাদের 
পবিত্রশক্তির আকধণ প্রভাবে ছৃপ্ধত-দ্রলিত সাধুজনের পরিত্রাণ 
জান্য জগন্নাথ অবতাররূপে অবতরিত হইতেন । 

বলল যোগজীবন পারিবে কি, সেই সাধকের সাধন-সিদ্ধ 
পুণ্য-প্রভাবময় পবিত্রতম শক্ত্ি-সঞ্চয় করিতে ? 

যোগজীবনের হৃদয় এক অনির্বচনীয়ভাবে অভিভূত হইয়া 
গেল। সহসা তিনি কী'দিতে কাদিতে দয়ানন্দের চরণতলে লুটাইুয়! 
পড়িলেন, এবং উত্তপ্ত অশ্রুরাশিতে তাহার পদদ্বয় সিক্ত করিয়া 
বাম্পরুদ্ধ ভগ্নকণ্ে কহিলেন, আমি ভ্রান্ত, আমি জীবনের সমর্থবান 
সময় অযথ। নষ্ট করিয়াছি । ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, চক্ষু ফুটিয়াছে ; 
কিন্তু শক্তি কোথায়! দীও প্রভূ বল দাও, যেন দাঁড়াইতে পারি । 


জান্ধ্য-কৃত্য ৷ ২০৩ 


দয়ানন্দ যোগজীবনের হাত ধরিয়া কহিলেন উঠ যোগজীবন 
উঠ।॥ তুমি ভাগ্যবান, ভুমি ধন্য। অনুতপ্ত জীবনেই 
মাত্যোন্নতির ত্রুতক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমি বলের ভিক্ষুক, 
তোমায় আর কি বল দিব। আইন আমর! উভয়ে সেই পতিত- 
বান্ধব প্রণত-বন্ধু শক্তিশ্বর জগদীশ্বরের চরণতলে আশ্রয় লইয়া 
শক্তি ভিক্ষা করি। যেন সেই কৃপাপারাবারের করুণাকনা- 
সিঞ্চনে আমাদের মরুভূমি সদৃশ উষর হৃদয়ে তক্তিরূপিনী 
মহাশক্তির সঞ্চার হয়। শুধু আমর! কেন, তাহার চির- 
মাধুধ্যময়ী লালা-নিকেতন ভারতের আধ্যসম্তানগণ, আধ্য-কীর্ডি- 
কাহিনীর গৌরব-মণ্ডিত মুকুট পরাইয়া স্থৃচিরসন্তপ্তা ভারত- ' 
মাতাকে আবার যেন ধন্মের সিংহাসনে সমাসীন করিয়া ভক্তি- 
ভরে-__আনন্দভরে নাচিতে পারে । 





৪স্ণপ ভজ্তান্ম ॥ 





আদর্শ জীবনে | 


৯২১০১, খাপ 


তপস্যা । 





শত 0 ০০০০ 


শক্তি-সঞ্চয় বিবৃতি করা শেষ হইয়াছে । যোগ জীবনের 
প্রাণ গলিয়৷ গিয়াছে । ষোগজীবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, দয়া- 
নন্দের উপদেশ মতে আপনার জীবনকে গঠন করিবেন ও স্বদেশ- 
সেবায় নিয়োগ করিবেন এবং হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়া 
শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিবেন। কিন্তু পারিবেন কি ? তিনি এই 
সমস্ত চিন্তার গভীরতায় আপনাকে নিমভ্জিত করিয়া পাঠকের 
পুর্ববপরিচিত গঙ্গাতীরস্থ বীধাঘাটের এক প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছেন। 
ইতিমধ্যে দয়ানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া! আপনার নিদ্দিষট 
স্থানে বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যোগজীবন ! কি চিন্তা 
করিতেছে । 


তপস্যা । ২৫ 


যোগজীবনের চিন্তাপ্রবাহ ভঙ্গ হইল। তিনি কাতরকণ্ে 
কহিলেন গ্রন্তু! হৃদয়ের অনেক অন্ধকার দূর করিয়াছেন আর 
একটু বাকি আছে । 

দয়া। বল সেটুকুকি? 

যোগ ।॥ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হীনশক্তি মানবের ইচ্ছায় ভগ- 
বানের অবতারণা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে, তাহ! বুঝিতে 
পারিতেছি না। 

দয়া। কেন? ভগবান নিজেই বলিয়াছেন।_- 

“যদ যদাহি ধশ্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত 
অভ্যর্থানমধন্মন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥” 
€ হেভারত ) “অধশ্মের অভ্যুত্থান হইলে ভারতে 
আপনি স্থজিব আমি ধর্ম প্রতি্ঠিতে ॥% 

র্পস্থায স্বেচ্ছাচার উপস্থিত হইয়! অধন্রের অভ্যুদয় 
হইলে, আপনার জগণ্ডকে রক্ষা করিতে জগদীশ্বর আপনি আসিয়া 
অবতীর্ণ হন। তবে মানবের চেষ্টা তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র । 
শুন, তোমাকে তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী আখ্যায়িকা 
বলিতেছি। 

এখুষ্ঠীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মুসলমান সআআাট 
বল্লাল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে প্রবলপ্রতাপের সহিত বিরাজ 
করিতেছিলেন,তখন দেশ ভয়ানক বিপ্নবগ্রস্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল। 
কারণ বিদেশাগত নবশক্তিশালী রাজার জাতির অত্যাচার ও 
প্রলোভনে ধর্ম্মের পথে তাহাদিগের অনুসরণ করা পরাজিত 


২০৬ শক্তি-সঞ্চয়। 


জাতির পক্ষে কতকট! স্বাভাবিক হইয়! পড়িয়াছিল। . কিন্তু 
যাহারা তাহা করিত, আধ্যসমাজ তাহাদিগকে বড় দ্বণার চক্ষে 
দ্েখিতেন। ফলে কেহবা হিন্দুধর্মের সক্ষীর্ণতার দৌহাই 
দিয়। যুদলমান ধন্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, কেহব! 
আনিচ্ছাসত্বে মুসলমান হইয়া গেল। অন্যদিকে সেই সময়েই 
পটু'গিজজাতি এইদেশে পাশ্চাত্য দেশের-_পাশ্চাত্য জাতির 
প্রতিভার ক্ষীণ প্রভা বিস্তার করিতেছিল; নে আলোকের 
দিকেও অনেকের চক্ষু পড়িল। অন্যদিকে রাজনীতিক বিপ্রবের 
সূত্রপাত হইতেছিল ; তাহারা বুঝিব৷ আর একট! নূতন জাতি 
গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। এই প্রকারে বিরাট আধা 
সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া, সহত্র সহজ্দ্ 
লোক অন্য সমাজের কলেবর পুষ্ট করিতে লাগিল ॥ তদানীন্তন 
আধ্যসমাজে প্রচলিত স্বৃতি ও পুরাণশান্ত্রের ব্যবস্থায় উহা- 
দিগের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আধ্যসমাজ আপনাকে নিশ্মল 
ভাবে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন । তাহার ফলে জাতীয়-জীবনে 
ছুর্বিলত। লাভ হইতে লাগিল মাত্র । অন্যদিকে সামাজিক কণ্ম- 
জীবনের সমস্ত দেহে যাহার! হৃৎপিণ্ডের ম্যায় শোণিত সথগলন 
করেন, সেই তত্বানুসন্ধিৎস্ত দার্শনিকগণের মধ্যেও ঘোর বিপ্লব 
চলিতেছিল ॥ অর্থাৎ শঙ্কর-কথিত অদ্বৈতবাদ্দ নিরসন করিয়া, 
স্যায়দর্শন এমন প্রবল প্রতাপের সহিত আপন প্রতিভ৷ প্রচার 
করিতেছিল যে, শঙ্করাচার্য্যের অপুর্ণ মতের পূর্ণতা প্রতিপাদক 
রামানুজ-কথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের (যাহা প্রকৃতই সমস্ত 
দর্শনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পুর্ণত৷ লাভ করিতে পারিয়াছে। ) 


তপস্যা। ২০৭ 


'ভক্তি-সলিল-সিঞ্চত ক্ষীণপ্রাণ বৈষ্ণব দর্শন সমাজক্ষেত্রে ঈাড়াইতে 
পারিতেছিল ন1। 

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ভারতীয় আধ্য-রাজগণের 
ব্ক্তিগতশক্তি ক্ষীণ হইতে হইতে এই সময় এমন দুর্বলতা 
লাভ করিয়াছিল যে, এই প্রকার বিপ্লবগ্রন্ত দেশে দেশপতি- 
গণের নিকটে কোন সাহাধ্য লাভের আশাই ছিল না। সুতরাং 
প্রকৃত দেশহিতাকাঞ্তিক্ষগণের পর্প্রাণ উদ্ারহৃদয়, সামাজিক- 
ভবিষ্যৎ ভাগ্য-গগনের অন্ধ তমসার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়। 
ভীত-_কম্পিত হইল ;তীহারা নীরবে অশ্রু ৰিসজ্তভন করিতে 
লাগিলেন মাত্র । 

এই সময়ে রামান্ুজ-কথিত বিশিষ্টাদতবাদের পঞ্চদশ 
প্রচারক দেশ-প্রাণ মাধবেন্দ্রপুরী দেশের কথ! হৃদয়ের সহিত 
মন্ুভব করিতে পারিয়াছিলেন ; এবং প্রাণের ব্যাথা, হৃদয়ের 
ভার লইয়া দেশে দেশে--দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
তিনি কত দেশ_-কত নগর ভ্রমণ করিয়া গৌড়েশ্বর লক্ষমণসেনের 
দ্বিতীয় রাজধানী সমগ্র বঙ্গদেশের স্তধী স্জনগণের সম্মিলন - 
ক্ষেত্র মাধ্যজাতির চির-গৌরবের একমাত্র সম্পত্তি সংস্কৃত 
ভাষা আলোচনার বিদ্ধা-মন্দির নবদ্বীপে আসিলেন। সেথায় 
দেখিলেন ন্যায় ও শ্মৃতিশান্্র আলোচনার প্রবল প্রবাহ বহিয়া 
যাইতেছে । মাধবেন্দ্রপুরীর কাতর-ক্টের পিপাসা সেই উত্তপ্ত 
সলিলে মিটিল না, তিনি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় বিনয়, নম্রতা, কোমলতাঁর জীবন্ত 
মূর্তিম্বরূপ কমলাক্ষ নামক এক যুবক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইলেন, 


২০৮ শক্তি-সঞ্চয়। 


এবং তীহারই দরিব্র আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়া কয়েক 
দিবস বিশ্ীম করিলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই তীহার৷ পরস্পর 
পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের নিকট 
নীরব ভাষায় অব্যক্ত ভাবে প্রাণ বিনিময় করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। এখন কয়েক দিবস একত্রে অবশ্থিতি করিয়া বু 
আলোচনার পরে কমলাক্ষ গলিয়া গেলেন। তিনি মাধবেন্দ্রের 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব-ধশ্মের সাধনায় আত্মোণুসর্গ 
করিলেন । 

কমলাক্ষ বাল্যকালে পিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে এইদেশে 
আসিয়া বাদ করিতেছিলেন। এইদেশে তীহাদিগের কোন 
সম্পত্তি ছিলন। ; স্থৃতরাং তীহারা চিরদরিদ্র ॥& তিনি ন্যায় 
ও বেদান্ত শান্তর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।. এখন তাহার বিবা- 
হিত জীবনে অর্থের অভাব তাহাকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিতে 
লাগিল । অপরদিকে যেমন হইয়। থাকে, তেমনি তাহার দারিদ্র 
নিম্পেষিত ক্ষীণ-হৃদয়ের অন্তস্তলে ভক্তি-মন্দাকিনীর পৃতপ্রবাহ 
প্রবল বেগে উছলিয়। উঠিতে লাগিল । তিনি নবদ্বীপে আসিয়া 
চতুস্পাঠী খুলিলেন, এবং শিশিক্ষুগণকে শাস্ত্রের সহিত ভক্তি- 
ধর্ম বুঝাইতে লাগিলেন । ত্রুমে এই নবীন অধ্যাপকের ভক্তিবাদ 
আলোচনার -যশঃসৌরভে ভক্তবিরল নবদ্বীপের গুহকোণে 
লুক্কাইত ক্ষীণ-প্রাণ ভক্তগণের হতাশহৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত 
হইয়। উঠিল । তাহার! ক্রমে ক্রমে ছুই একজন করিয়া আসির! 
তাহার আশ্রয়ে শান্তির শীতলচ্ছায়া উপভোগ করিতে লাগি- 
লেন। ক্রমে ভক্তগণের সম্মিলিত শক্তি শাস্তর-চ্চার স্সিগ্ধ-সেকে 


তপ্স্ত। 1 ০ ৯ 


সরস ও পরিপুষ্ট হইতে লাগিল ; এবং ভক্তির পবিত্র প্রবাহ 
লঙ্জ। ভয়ের কৰাট খুলিয়। হৃদয় হইতে বাহিত 


রে আসিবু। ছড়াইয। 
পড়িল ভক্তণণ “হরেকৃ্জ হরি” বলির। বা 


হু তুলিয়। জাঁনন্ৰ ভরে 
না(৬র। নাঁচির। উচ্চকী ন আরস্ত করিলেন । নবদ্ীপের বিক্ষািত 
বন্টে ভগবান শ্রী১৮ভন্যদেবের ভবিশ্যৎ সিংকাসনের সম্মুখে 
স্বগার নুধার প্রবাহ বহিভে লাগিল। কিন্ত 


সেই পেন- 
গ্রঅধণ বিলিভ নাঁননুধার 


পরন পাবন্ত্র নিফধার। নবদ্ধীপের 
নৈরারিক, স্মান্ত, বৈধৰিক যাজকগণের কণকুহরে ভপ্ততৈ 


ঙলের 
হ্যায় শ্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল । তাহারা এই ভক্তি- 





চচ্চার-_নান কীর্তনের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেহ 
বলিলেন, “বেদান্ত পড়িবে, তত্ব আলোচনা করিবে, মুক্তির হেতু 
জ্ঞান-চচ্চা করিবে, সে সব কিছুই নাই ; কেল “হরিবোল” 
“হরিবোল” $ উহ্হাতে কি হইবে ?” কেহ বলিলেন, “নায়মাত্বা 
প্রবচনেন লভ্য” যে আত্মা জ্ঞানের চরম লভ্য, তাহাকি বাক্যের 
দ্বারায় লাভ হয়?” কেহ বলিলেন “বিধি নাই, ব্যবস্থা নাই, 
সন্ধ্য। নাই, পুজানাই, ইহাতে কোন ধশ্ম সাধন হয়?” আর 
কে নি ইহারা দিবাঁরাত্রি চীৎকার করিয়। দেশ হইতে 
লশ্্পী তাড়াইল, ফলে ধান চাউল মহাধ্য হইবে । বিশেষতঃ 
সাধারণের শান্তি নষ্ট হইতেছে ; সুভরাং কাজীর নিকট নালিশ 


»০ ্ি 


কর, অথব1 ঘর ভাজির! উাঁদিগকে তাড়াইর। দাও 1” ইত্যাদি 
প্রকারে ভক্তগণের প্রতি জত্যচারের কল্পনা হইভে লাগিল; 
কোথায় ও বা অত্যাচার হইল । 


আমাদিগের ভক্ত প্রাণ অধ্যাপকের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত 


২১০ শক্তি-সঞ্চয়। 


লাগিল। তিনি ভক্তি ও ভক্তের অবমাননা হা করিতে 
পারিলেন না।  চতুষ্পাগী পরিত্যাগ করিয়া ভগ্র-হৃদয়ে 
শান্তিপুর আশ্রমে ফিরিয়া আমিলেন। তাহার পতিগ্রাণা 
সহধন্মিণী সীতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে এমন 
বিমষ দেখাইতেছে কেন, কি হইয়াছে ?৮ 

কোমলন্ৃদয়া পতিপ্রাণা সহধন্সিণীর সহানুভূতির শীতল- 
স্পর্শে ঠাকুরের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। ঠাকুর আবেগ- 
ভরে আখিরজলে বুক ভাসাইয়া কাদিতে কীদিতে কহিলেন, 
“সীতা! সীভা! ভক্তির গন্ধমাত্রও দেশ তইতে দুরে পলা" 
ইয়াছে। ভগবানের নামের ও ভগবদ্তক্তগণের অবমানন। 
হইতেছে । ভক্তি ও ভক্তের ভগবান কেমন করিয়া দেখিতেছেন ? 
আমি ভাহাকে ডাকিব; আনি; এবং দেশের ছুর্দঘশা 
দেখাইব |” 

সীতাঁদেবী কহিলেন, “তাও কি হয়! মানুষে কি তাহ! 
গারেত | 

ঠাকুর কহিলেন, “শান্তর কি মিথ্য!! শ্রীমন্ভাগবত শান্তর 
বলিয়াছেন 7 

“তুলসীদল মাত্রেন জলস্য চলুকেনবা 
বিক্রিণীতে স্বনাআ্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসল ॥৮ 

'একটী তুলসী-পাত্র এবং এক গণ্ডষ জলের বিনিময়ে ভক্ত- 
বৎসল ভগবান ভক্তের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে পারেন |” 

“দেখ সীতা! আমি এই তপস্যায় বসিলাম, যদি সিদ্ধি- 
লাভ হয়_-যদি ভগবানের আবির্ভাব হয়, তবেই আমার জীবন 
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সার্থক। নতুবা এ জীবনে আর কাজকি! দেখিও তুমি 
আমায় বিরক্ত করিও না।” 

সীতাদেবী মনে মনে বলিলেন পম্বামী, ভুমি দেবতা । 
তোমাতে সকলই সম্ভব 1” | 

কতদিন গত হইলে কে জানে, ফাল্গুনী পূণিনার পবিত্র 
নিশীথে তাপস-শিরোননী ঠাকুর আমার হাঁত তুলিয়া ডাকিলেন, 
--এস এস প্রভূ এস! দেখ দেখ! তোমার দেশ ছুর্ঘশার 
চরমে উপনীত হইয়াছে, ধ্বংসের বিভীষণ অভিনয় করিতে সম্থল্প 
করিয়াছে । আর কে রাখিবে ? কাহার সাধ্য আছে? তুমি 
এস! তুমি দেখ! তোমার দেশ তুমি রাখ ।” 

ঠাকুর চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কান পাতিয়া শুনিলেন,_ 
নব-বৃন্দাবন নবদ্বীপে র বুক্ষ-বল্লরী প্রেমে গলিয়া৷ আপনা ভূলিয়! 
নাচিয়! নাচিয়া আনন্দভরে “হরেকুঞ্ণ হরে”? গাহিতেছে। সিন্দুর- 
শোভিনী সীমন্তিণিগণ জযধ্বনির সহিত “হরিধ্বনি” মিলাইয়! 
আকাশপানে চাহিয়া আনন্দে উছলিয়া উঠিতেছে। পণ্ডিত, 
মুখ? ধনী, দরিদ্র একপ্রানে একতানে “হরেকৃঞ্ণ হরে” নাম- 
গানে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া হাত তুলিয়া কাহাকে আহ্বান 
করিতেছে । বসন্ত-অনিল-অন্দোলিতা পাপ হারিণী স্থুরধূনী 
কল কল ধ্বনীতে উছলিয়া উঠিয়া কুল ছাপিয়া পাপ-তাপ 
ধুলি-ধুসরিত নবদ্বীপের বিস্ফারিত বক্ষ বিধৌত করিতে ছুটি- 
তেছে। সেই শুভ মৃকুর্তে__সেই বাসন্তি-কৌমুদী-বিধৌত 
হাস্যোৎফুল্প। আনন্দমর়ী নিশীথিনীর স্মৃতি-কাহিনী কালের বক্ষে 
অমরাক্ষরে রপ্রিত করিয়া গোলকবিহারী গোপীবল্লভ, নবীন- 


হই শক্তি-সঞ্চয়। 


নীরদনিন্দিত ন'লতন্ুখানি কোথায় রাখিয়া, আনন্দময়ী 
হলাদিনীশক্তি পরম! প্রকৃতি শ্রীরাধার বিদ্যুদ্র্ণ অঙ্গকাঁন্তি গায় 
মাখিয়া প্রেম-পুলকীত গোরা ( আমার ) "গৌরহুরি সাজিয়” 
বাসম্তী-ব্রততীর স্বভাববিভব প্রস্ফুট মল্িকার গাথা মালার 
গায়ে ভ্রিদিববিভব পারিজাতি পরাগের কণ। মাখিয়া, ছুইহাতে 
ধরিয়া জাতি, বর্ণ, ধরা, কন্ম নিবি্বশেবে ভারভের অপামর 
সাধারণকে সেই প্রেমের মালায় বেষ্টিত করিয়া, নাচিয়া নাটিয়! 
শটীদেবীর সোনার অস্ক সমুজ্ঞল করিতে “গৌরহরি” গোলক 
ছাড়িয়া ভূলোকে আগমন করিতেছেন । জাঁধকের গ্রাণ প্রেমে 
গলিয়া গেল, আনন্দে উছলিয়া৷ উঠিল । ঠাকুর ডাকিলেন, 
সীতা! সীতা! এ দেখ, ভক্তের ভগবান, ভক্তের_ ভক্তির 
অবমাননা কেমন করিয়া সহিবেন ! ভক্ত ছাড়িয়া কতদিন দূরে 
রহিবেন! আর ভয় নাই, আসিয়াছেন । 

সত্য সত্যই পরদিন প্রভাতে তরুণ তপনের কিরণ কণায় 
নূতন আলোক দেখা দিল। সত্য সত্যই পরদিন প্রভাতে 
নদীয়া নিবাসী নরনারিগণ দলে দলে আসিয়া দেখিল, ধবজ 
বজ অঞ্কুশাদি দ্বাত্রিংশৎ চিহ্রশোভিত সোনার বরণ সোনার 
কিরণ এক সোনার ঠাকুর শচীমাতার সোনার কোল শোভা 
করিতেছেন তাহার অলৌকিক প্রতিভা-প্রভাঁয় সুতিকীগুহ 
আলোকিত হইয়াছে । 

প্রভূ আসনে সেই জাতিগত, কন্দগত, 
জ্ঞানগত বিগ্রবের মধ্যে সেই ভীরত-ভাগ্য-গগণের অন্ধতমস! 
রাশী বিনাশ করিয়া ফাল্জনী পুর্ণিমার হাস্যময়ী রজশীতে 
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পুর্ণন্ধাককরের স্যান্ সুধাধার। ঢালিয়া। বিপ্লব-বহি নিবর্বাপন 
করিয়া! আর্্যজাতি্র জাতীয়-জীবনে পীঘ্ষ-প্রত্রবণ প্রবাহিত 
করিতে _তুধিত ভারতবাঁদীকে “হরেকৃঝ্”  নামামৃত পান 
করাইতে প্রভু আমিলেন। অগস-অবশ সংজ্ঞাহীন মাধ্য- 
জাতির জাতীয়-জীবনে চেতনার ধারা ঢালিয়া চৈভশ্ আমার 
নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, ছারে ছারে, ভক্তি-বন্ম ও তাহার 
সাধন-প্রণালী প্রচার করি। বৈদিক যুগের খবি-কথিত গুঢ 
রহসাবিশিষ্ট বর্ণাএম-ধন্মের ভিভিভূমি স্রনেরুশেলের স্যায় 
দুট়িভূত করিয়া আর্যজাভীর জাতীয়জীবনে অমরতা প্রদান 
করিতে চেষ্টা করিলেন । 

আর আমাদের দেই অধ্যাপক, ধীহার কঠোরতর সাধন- 
শক্তির প্রবল আকর্ষণে জগদাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ গোলক 
ছাড়িয়া ভূুলোকে আদিলেন ; আমাদের সেই অধ্যাপক, আশ্রম 
ধর্মের বিধান অনুসারে ভ্ত্রী পুক্র লইয়া ঘরে থাকিয়া অদ্বিতীয় 
অধ্য।পকের ন্যায় বর্ণাশ্রদ-বিধানের সহিত ভক্তি-ধন্ম শিক্ষা দিয়া, 
ইতিহাসের পুষ্ঠা অমরাক্ষরে রঞ্ভিত করিয়া, অট্বৈত আচাধ্য নামে 
অভিহিত হইয়। আদর্শজীবনের__আংদর্শ চরিত্রের অমর-কীন্তি- 
স্তম্তরূপে ভারতের সম্মুখে চিরদপ্ডায়মান রহিলেন। 





